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লোকে দিন কাটায় 'না্দন্ট একটা দেশে, তার 
থাকে কোনো না কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা। 
রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ টের পায় যেমন এক- 
একজন লোক, তেমান গোটা সমাজ। এ 
ক্রিয়াকলাপ ব্যাপ্ত জীবনের সর্বক্ষেত্রে । আঁধকাংশ 
রাষ্ট্রের শীর্ষে থাকে নির্বাচিত ব্যাক্তরা: 
প্রোসডেন্ট, প্রধান মন্ত্র, লোকসভা সদস্য ইত্যাঁদ। 
বড়ো একদল লোক রাষ্ট্রের সেবক /একদল থাকে 
ব্যাপক সংবাদের সংস্থায়। এই গ্রুপগুলো নিয়েই 
গড়ে ওঠে রাষ্ট্রের রাজনোতিক ব্যবস্থা 
ইতিহাসে রাষ্ট্রের বদল হয়েছে অনেক, 
শাসনের রূপ, ক্রিয়াকলাপের ধারা, রাজনৈঁতক 
পার্ট ও প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে সেগুলি 
পরস্পর পৃথক। 














ভূমণ্ডলে প্রথম রাষ্ট্র দেখা দেয় প্রায় ছয় হাজার 
বছর আগে। সেগুলি অপারবার্ত'ত থাকে নি, একটার 
বদলে এসেছে অন্যটা। বর্তমানে দুনিয়ায় রাষ্ট্র আছে 
১৬০টির বোশ। ভূখণ্ডের আয়তন, লোকসংখ্যা, 
রাজনোতিক ব্যবস্থা, অর্থনোতিক ও সাংস্কাতিক মানে 
তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে । সাসাজিক-অর্থনোতিক এবং 
সামাজক-রাজনোতিক বিকাশের বৌশষ্ট্যের সঙ্গে সংশ্রন্ট 
মুলগত পার্থক্য রয়েছে সমাজতান্িক আর 
পথাজতান্ত্িক রাষ্ট্রের মধ্যে। 

রাষ্ট্রের মতো এত জাঁটল ও বহৃুর্‌পণ একটা 
ব্যাপারকে জানতে হলে দরকার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রশ্নাটর 
তাক চর্চা। 

সুদূর অতীত কালে এবং মধ্য যুগে রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা 
হত ঈশ্বরতাত্ৃক ধারায়। যেমন, 'পৃতাখোতেপের 
উপদেশে’ (মিশর, খিওঃ পৃঃ ৩য় সহস্রক) ‘ভগবান’ 
শব্দটা প্রায়ই ‘ফেরাও’ (মিশর সম্রাট) শব্দের সঙ্গে 
একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আর অধধিকর্তার নিকট 
শর্তহীন বাধ্যতাকে বলা হয়েছে সর্বোচ্চ প.ণ্যকর্ম। 
'ইপ্‌সেরের বচনে’ (মিশর, খিডুঃ পঃ ৮ম শতক) 
রাজার ইচ্ছাকে ঘোষণা করা হয়েছে রাষ্ট্রের সমস্ত 
ঘটনার উৎস বলে। প্রাচীনতম যেসব আইনের কথা 
আমাদের কাল পর্যন্ত পেখছেছে তা রাষ্ট্রের উদ্ভব 
ও কাজ সম্পর্কে ধর্মীয় ধারণায় আচ্ছন্ন। আধুনিক 
গছ শীকছ বুর্জোয়া ভাবাদশনও রাষ্ট্রের এশ্বারক 
উৎপত্তি ও 'নর্বন্ধের কথা প্রচার করছেন। যেমন, মধ্য 
যুগের দার্শানক ও ঈশ্বরতাতক টমাস আকুইনাসের 
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(১২২৫ বা ২৬ -- ১২৭৪) মতামতকে ক্যাথলিকরা 
তাদের সরকার মতবাদ বলে মানেন। তিনি রাষ্ট্রের 
অধীনতা মেনে দিতে বলেছেন কেননা রাষ্ট্রের উদ্ভব 
উশ্বারক। 

রাষ্ট্র এসেছে তথাকাঁথত চুক্তি থেকে এমন একটা 
ধারণাও প্রাচীন কাল থেকে প্রচালত। আদি বৌদ্ধধর্মে 
বলা হয়েছে যে “্বর্ণযুগের’ স্থলে আসে সামাজিক 
অসাম্য, প্রতারণা, চুঁরচামারি। এইসব পাপ দূর করার 
জন্য লোকে রাজার শাসন প্রতিষ্ঠা করে। 

রাষ্ট্রের চুক্তমূলক উত্তবের কথাটা {বশেষ 
জনাপ্রয়তা লাভ করে ইওরোপে সামন্ত ক্ষমতার 
বিরুদ্ধে বুর্জেোয়াদের সংগ্রামের পর্বে, সতেরো-আঠারো 
শতকে। সামন্তদের রক্ষক রাজার বরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য 
এইটে দেখাবার প্রয়োজন হয়েছিল যে তার ক্ষমতা 
মোটেই” ওঁশ্বারক নয়, এ ক্ষমতা লোকেরাই বানয়েছে। 
রাষ্ট্র চুক্তিপ্রসৃত, এ তত্বের প্রণেতারা দাঁব করেন যে 
পুরাকালে লোকে থাকত যাকে বলে সবাভাবক 
অবস্থায়। প্রকৃতির সন্তান 'হশেবে, তাদের মেলামেশা 
চলত প্রকৃতির সঙ্গে। কিন্তু পরে লোকেদের মধ্যে দেখা 
যেন-বা জন্মগত আঁধকার রক্ষার প্রয়োজন হল। তখন 
লোকেরা নিজেদের মধ্যে কথা কয়ে নিয়ে স্থাপন করল 
রাষ্ট্র। সামাজিক চুক্তির তত্ব বুর্জোয়াদের সাহায্য 
করে ক্ষমতায় আসতে এবং জনগণের মনে এই মিথ্যে 
ধারণা জন্মাতে যে নতুন বুর্জোয়া রাষ্ট্র হল লোকেদের 
সাধারণ সম্মাতর ফল, তাই তা রয়েছে সকলের দ্বার্থে। 


গত 


সামাজিক চুক্তির তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক বলা চলে না। 
তার পক্ষপাতীরা ব্যাক্তগত মালিকানার উদ্ভব এবং শোষক 
ও শোষিত শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে 
রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশের এীতহাঁসিক প্রক্রিয়াকে 
অগ্রাহ্য করেন। তাই ঈশ্বরতাত্ক তত্বের মতো সামাজিক 
চুক্তি তত্তেরও লক্ষ্য একই _ রাষ্ট্রের অন্যায়, শোষক 
চরিত্র চাপা দেওয়া । 

কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে জ্ঞান সণ্িত 
হতে থাকে, রাষ্ট্রের মর্মার্থের সঠিক উপলান্ধর কাছে 
এসে যায় মানবজাতি। এমনকি পূর্বোক্ত চুক্তি তত্বেও 
ধমীয় দণম্টভাঙ্গ থেকে রাজনৈতিক "চিন্তার মুক্তি দেখা 
গেছে। প্রাচীন কালের কিছু কিছ দার্শানক লক্ষ 
করেছিলেন যে ধনী আর দরিদ্র, বিত্তবান আর নার্বিত্তের 
মধ্যে সম্পর্ক কিভাবে দানা বাঁধছে তার ওপর রাষ্ট্রের 
ব্যবস্থা খানিকটা নির্ভর করে। 

তার মর্মার্থ ব্যাখ্যায় দুটি মূল মনোভাঙ্গ ফুটে 
ওঠে। তার একটায় প্রকাশ পায় শোষকদের স্বার্থ 
এবং তাদের প্রভৃত্বের সমর্থন। এরুপ রাল্ট্রে 
পক্ষপাতীরা জনগণকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে 
শাসন চালাতে পারে কেবল বাছা বাছা লোকেরা। 
অন্য ধারার পক্ষপাতীদের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অধিকাংশের ওপর অল্পাংশের 
প্রভৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যাপক স্তরগুলির প্রাতবাদ। যেমন, 
প্রটাগোরাস (2৪ পৃঃ আনুঃ ৪৯০-৪২০, গ্রীস) 
এই আঁভমতে এসেছেন যে রাজনোতিক জীবনে সমস্ত 


০০৬ 

















নাগাঁরকের অংশ নেওয়া উচিত, রা্ট্রক প্রশ্নে সিদ্ধান্ত 
নেবার আঁধকার থাকা চাই তাদের। প্লেটোর (খএ 
পু ৪২৭-৩৪৭) ছল বিপরীত মত। তাঁর আদর্শ 
রাষ্ট্র হল আঁভজাত প্রজাতন্ত, অর্থাৎ রাষ্ট্রের এমন 
সংগঠন যেখানে আধিপত্য করবে বাছা বাছা, সেরা 
আর জ্ঞানী লোকেরা । গণতন্ত্র অর্থাৎ জনগণের 
ক্ষমতাকে প্লেটো গণ্য করেছেন রাষ্ট্রের নিকৃষ্ট রূপ 
বলে। 

রাজনোতিক চিন্তার গণত।ন্তক ধারা প্রবল হয়ে 
ওঠে যখন জেগে ওঠে শোষকদের বিরৃদ্ধে ব্যাপক গণ 
আন্দোলন। যেমন জার্মীনতে কৃষক সমরের সময় 
দেখা দিল টমাস ম্যনটসারের (আন ১৪৯০-১৫২৫) 
বৈপ্লাবক-গণতান্তিক মতবাদ। সতেরো শতকের 
বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় ইংলণ্ডে ডিগার্সরা (খননকারণ) 
{ছল গাঁরব চাঁষ ও. প্রলেতারয়েতের স্বার্থবাহী। 
ইংলন্ডে সে সময়কার বৈপ্লাবক: গণতন্ত্রের সবচেয়ে 
প্রমুখ ব্যাক্ত হলেন ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র জেরার্ড 
ইউনস্টেনাল (১৬০৯-১৬৫২’র পর)। 

রাষ্ট্র সম্পকে বৈপ্লাবক-গতণান্তক চিন্তাধারা দেখা 
গিয়েছে আঠারো শতকের প্রাগাবপ্লব ফ্রান্সের 
মনীষদের মধ্যে, বিশেষ করে জ. জ. রুসো (১৭১২- 
১৭৭৮), ইউটোপীয় সমাজতন্ত্ জ. মোলয়ে (১৬৬৪- 
১৭২৯), গ. ব. মারি (১৭০৯-১৭৮৫), শ. ফুরিয়ের 
(১৭৭২-১৮৩৭) নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। 
রাঁশয়ারও বৈশিষ্ট্য বৈপ্লাবক গণতান্তিক এীতহ্য। 


যেমন রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রী ন. গ. চোর্নিশেভাঁস্কর 
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রচনা রাষ্ট্র বিষয়ে সুগভীর চিন্তায় সমৃদ্ধ। সমাজতন্ত্র 
সম্পর্কে তাঁর দৃ্টিভীঙ্গ ইউটোপায় হলেও তিনি 
ছিলেন প:জতন্তের প্রগাঢ় সমালোচক। 
কেবল এঁতিহাঁসক প্রাক্রয়ার দ্বান্বিক-বস্তুবাদী ব্যাখ্যা 
শুরু হবার পর। এ তত্ব প্রাতপাদন করেন বৈজ্ঞানিক 
কমিউনিজমের প্রীতষ্ঞাতা কার্ল মার্ক (১৮১৮- 
১৮৮৩) ও ফ্রিডারখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫)। 

তাঁদের আগে আর কেউ সমাজ, রাষ্ট্রের বিকাশ 
আর ব্যাপক জনগণের বৈপ্লাবক আশা-আকাঙ্ষার 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে তত্বে মেলাতে পারেন নি। মার্কস 
ও এঙ্গেলসের রচনায় রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আর 
তার মর্মার্থের প্রতি বৈপ্লাবক-গণতান্তিক মনোভা্গ 
অঙ্গাঙ্গরূপে মালত। ন্যায্য সমাজ ব্যবস্থার জন্য 
জনগণের সংগ্রাম দাঁড়াতে লাগল পাকাপোক্ত বৈজ্ঞানিক 
বাঁনয়াদের ওপর। তাঁরা যে ভীনত্ত পেতে যান, ভ. ই. 
লোনন যাকে বর্তমান যুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে 
বিকশিত করে তোলেন, তাকে বলা হয় বৈজ্ঞানক 
কামিউীনজম। 

রাষ্ট্রের মাকসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদে সন্দেহাতীত 
রূপে দেখানো হয়েছে যে অল্পাংশ কর্তৃক আঁধকাংশকে, 
মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ কেবল অমানষকই 
নয়, অগ্রগতির প্রতিবন্ধক, শোষণের অবসান ঘটানো 
যায় যাঁদ কোট কোট মেহনাঁত কাজটা নেয় নিজেদের 
হাতে। 

রাষ্ট্রের মার্কসবাদী-লোননবাদী মতবাদকে বিকৃত 
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করার জন্য সমাজতন্বের শত্রুরা আঁবরাম সচেষ্ট। আর 
শোষক শ্রেণীরা যতাঁদন থাকছে ততাঁদন বৈপ্লাবক 
মতবাদ থেকে মেহনাতিদের সারিয়ে আনার প্রয়াস চলতেই 
থাকবে! তা সত্বেও বৈজ্ঞানক কমিউনিজম প্রাণবন্ত, 
{বকাশমান, ক্রমাগত সংখ্যাবাদ্ধ হচ্ছে তার 








সারা কাঁ? মাকসবাদণী-লেনিনবাদণী অবস্থান থেকে 
আধ্বানক রাষ্ট্রের মূল্যায়ন করা হয় কিভাবে? এইসব 
প্রশ্ন নিয়েই বর্তমান বইটি াখিত। 
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প্রথম অধ্যায় 


রাষ্ট্রের উদ্ভব ও মমণর্থ 


১। রম্ট্র-তত্বের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা 


-সমগ্রভাবে মানবসমাজ, [বিশেষ করে" রাষ্ট্রের 


বিকাশের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রাতফাঁলত করতে 
হবে জীবনকে, সঠিক বাস্তবতাকে। রাষ্ট্র 
অধায়নের দ্বান্বিক-বন্তুবাদী পদ্ধতির 
মূলনীতিগ্যাীল এই: প্রথমত, মনে রাখা দরকার 
যে রাষ্ট্র িকাশমান, তাই তার ক্রিয়াকলাপে 
যেগুলি সামায়ক, ক্ষণস্থায়ী, সেগযীলিকে আলাদা 
করে নিতে হবে স্থায়ী, সর্বাধিক বৈশিষ্টসূচক 
ঈদিকগযীল থেকে1/দ্িতীয়ত, রাষ্ট্রের প্রশ্নাটকে 
মার্কসবাদী-লোননবাদীরা রাখেন ভার 
মৃতনিদিষ্ট এতিহাঁসক উপস্থাপনে। তার 
অর্থ, স্থির করে নিতে হবে কথাটা হচ্ছে কোন 











যার মধ্যে থাকে দুটি ভাগ, বিকাশের সমাজতান্ত্রিক 
অথবা পজিতান্তিক পথ যারা নিয়েছে। 
মানবসমাজ যে যুগের মধ্যে দিয়ে চলেছে, তারও 
বৈশিষ্ট্য মনে রাখা দরকার। বর্তমানের সমস্ত রাষ্ট্র রূপ 
নিচ্ছে ও কাজ করছে পাঁজতন্ন থেকে সমাজতন্দে 
ক্রুমক উত্তরণের ফুগে। এ যুগের বৈশিষ্ট্য 
পর্রজ্তান্নক ও সমাজতান্ত্রিক _ এই দুই বৈরা 'বশ্ব 
ব্যবস্থার আস্ত, ব্যাপক জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, 
শান্তর জন্য, পৃথিবীতে পারমাণাবক অগ্নিকাণ্ড 
বরণের জন্য জনগণের সংগ্রাম । এই সামাজক বিশ্ব 
বিচার করা সম্ভব নয়। প্রশ্নটির মূর্তানাদ্টি 
এতিহননক উপস্থপনে জাতীয়-এতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের 
কথাও আনে রাখা দরকার, প্রীতি রাষ্ট্র এ বৈশিষ্ট্য 
চিহ্নত ৷ 
তৃতীয়ত, এবং এটা সবশেষ গুরুত্বপূর্ণ, নার্ষ্ট 
রাজ্জ্রাটর বৈশিষ্ট্য বোধগম্য হয় যদ অকে বিচার করা 
হয় এক দেশটার অর্থনৈতিক সম্পর্ক, তার ভাত্তিতে 
শ্রেণীগ্ীলর, সমস্ত সামাজিক গ্রুপের মৌল স্বার্থ, 
. সমাজটির সাংস্কতিক মানের সঙ্গে আঁঙ্গক যোগাযোগে । 
শ্রেণী সমাজের, প্রতিটি সামাজিক-অর্থনোতিক ব্যবস্থা 
রাষ্ট্রের অদ্ন্‌যায়ী এক-একটি এঁতিহাঁসক টাইপের 
অন্তৰ্গত৷ রাষ্ট্রের উদ্ভব ও আস্তত্বের বৈষয়িক 'ভাত্তট 
উপেক্ষা করলে তার মর্মার্থের সঠিক উদ্‌ঘাটন সম্ভব 
নয়। পেছনকার সামাঁজক-অর্থনৌতিক, শ্রেণীগত কারণে 
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মনোনিবেশ না করলে বোঝা যাবে না কেন একধ্‌গে 
দেখা দিচ্ছে এক ধরনের রাষ্ট্র, অন্য যুগে অন্য রকম। 

সমাজের বৈষায়ক ও আত্মিক বিকাশের যে মান 
আঁজত হল, রাষ্ট্র তার ফল এই অবজেকটিভ ঘটনাটা 
বিবৃত করেই মাকসবাদী-লোননবাদী তত্ব থেমে যায় 
না। অন্য একটা প্রশ্নও উত্থাপন করে মার্কসবাদীরা; 
সমাজের গঠনে রাস্ট্রেরে পক্ষে কোনটা মুলগত, 
নির্ধারক । এ প্রশ্নের উত্তর. পেতে সাহায্য হয় সমাজের 
এীতিহাসিক বিকাশের বস্তুবাদী বোধে। 

এ সিকি স্রষ্টা মাস, এঙ্গেলস 
দা ধহশেবে। সমাজকে 'বাঁভন্ন দ্বতন্ন ব্যাক্তির 
এলোমেলো খামখেরাল ক্রিয়াকলাপের ফল, তাদের 
সাবদ্রেকাটভ ইচ্ছার পারণম £হশেবে দেখার ভাববাদট 
ধারখার দবপরশত হল মাক সবাদশী-লোননবাদী বস্তুবাদী 
তত্ব। ইতিহাসের বস্তুবাদী বোধের তাৎপর্য এইখানে যে 
সমাজ বিকাশের অবজেকটিভ নিয়মগ্ীলকে তা 
আ'বিচ্কৃত এবং তত্বগতভাবে প্রাতপাঁদত করেছে। 
উৎপাদনী শাক্ত বিকাশের প্রাঁতটি স্তরেই থাকে 
উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে লোকেদের মধ্যে তদপযোগ্নী 
সম্পর্ক। সমাজের আঁস্তত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ১বষয়িক 
সম্পদ উৎপাদনের প্রণ্দলীর বিকাশ ও পাঁরবর্তনকেই 
মাক্সবাদ-লোনিনবাদ মনে করে একটা সমাজব্যবস্থার 
অন্যটায় পাঁরবর্তনের প্রধান কারণ! 

লোকেদের মধ্যে সম্পর্কের ব্যবস্থায় মার্কস ও 
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এঙ্গেলল আলাদা করে নেন উৎপাদনী সম্পর্ককে, 
অর্থাৎ বৈষাঁয়ক সম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সম্পর্ক 
সেইটাকে। এই সম্পক্নলই হল সমাজজীবনে 
ধনর্ধরক। উৎপাদন বিকাশের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে 
স্বার্থের মল। সমাজে এই ধরনের মূল গ্রুপগ্াীল হল 
শ্ৰেণী ৷ 

শ্রেণী বলতে মাক‘সবাদ'রা কী বোঝে? 'হীতহাসের 
দিক থেকে স্বী্নিষ্ট একটি সামাজিক উৎপাদন 
তাদের সম্পর্ক আঁধকাংশ ক্ষেত্রে আইন দ্বারাও 
বাধবদ্ধ), শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা, 
এবং সেই হেতু সামাজিক সম্পদের যে অংশে তাদের 
আঁধকার তা পাবার পদ্ধাত ও পাঁরমাণের দক থেকে 
লোকেদের বড়ো বড়ো যে গ্রুপগদীল বিভিন্ন, তাদের 
বলা হয় শ্রেণী। শ্রেণী হল তেমন লোকেদের গ্রপ, 
যাদের মধ্যে সামাঁজক অর্থনীতির না্দস্ট একটি 
ব্যবস্থায় নিজেদের অবস্থানের দৌলতে একদল অন্যদলের 
শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে 1” 

শ্ৰেণী দেখা দেয় উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যাক্তগত 
মাঁলকানা, সম্পাত্তগত অসাম্য উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে। 
এইভাবেই দেখা দিল ধনী আর দারদ্র, মালিক আর 
মেহনাতি। তাদের স্বার্থ যে কেবল বাঁভন্ন নয়, 








* V. I. Lenin, Collected Works, Vol. 29, Prog- 
ress Publishers, Moscow, 1977, p. 421. 
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সরাসার বিপরীতই তা স্প 





ট। তাই বৈরী শ্রেণী দেখা 


দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় 


শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। 





একটা শ্রেণী কতৃক 


অপর শ্রেণীকে শোষণের 





[তিনটি প্রধান রুপ ইতিহ 


সে জানা আছে: দাসপ্রথা, 





সামন্ততান্তিক অধীনতা, 








প:ঁজতন্নে মজার শ্রম 





শোষণ। সেই অনুসারে 
গঠন। প্রথম শ্রেণ বিভাগ 


দলেছে সমাজের শ্রেণীগত 
(মোট্ামটি ডঃ পূঃ ৪র্থ 





সহত্রক) ছিল অল্পাংশ দ 


সমালিক আর আঁধকাংশ 





দাসদের নিয়ে। দাসমালকর 


ছিল উৎপাদনের সমস্ত 





উপায়, সেইসঙ্গে দাসদের ম 














লক, দাসেরা তাদের কাছে 





গণ্য হত নিতান্ত এ 


কটা জানস বলে। 


দাসপ্রথার জায়গায় এল সামন্ততন্। সামস্তরা হয়ে 
দাঁড়ায় ভূমি এবং তাতে যা থাকে, জন্মায়, এমন 
সবকিছুর নিরৎকুশ মালক। কৃষকেরা হয়ে দাঁড়ায় 
কার্যত বড়ো বড়ো ভূস্বামীর সম্পান্ত, কিন্তু দাসদের 





থেকে তাদের তফাৎ হল বিনা শাঁন্ততে কৃষককে খুন 








না চলত নাঃ ডতপাদনের 


কছ, | কছ, উপায় (ঘোড়া, 





গরদভেড়া, লাঙল) কৃষকদের 





[তে থাকত, [নিজের 











মি] 


ডি, সংসারও ছিল তাদের । 








সামন্ততন্দের বদলে এল উৎপ 








দনের পঠাঁজতান্তি 





প্রণালী, যাতে 





মালিকদের হাতে 


কেন্দ্রীভূত হয় 








উৎপাদনের সমস্ত উপায়! দাস ও সামন্ত 


ন কৃষকদের 





থেকে এখন উৎপাদকেরা, মজ:রি-খাটা শ্রমিকেরা বাহ্যত 





বাধীন। 


কিন্তু অর্থনীতির 


দক থেকে তারা 





প্রোপ্যার পঁজপাঁতদের 


১৬ 


অধীন, কেননা নিজেদের 





শ্রমশাক্তি বেচতে বাধ্য হয় তারা । জীবনধারণের জন্য 


. 


শ্রামককে মালিক দেয় তার উৎপন্ন দ্রব্যের নগণ্য একটা 
অংশ, আর বাকিটা, সমস্ত বাড়াত উৎপন্নটা নিজে 
আত্মসাৎ করে। 
রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে সর্বাগ্রে সেই 
লোকেরা যারা স্বার্থের এক্যে মিলত, শ্রেণী ও 
সামাঁজক গ্রুপেরা । কাদের স্বার্থে রাষ্ট্র কাজ চালাচ্ছে, 
রাষ্ট্রের ওপর কোন শ্রেণীর প্রভাব সবচেয়ে বোশি, এই 
হল গ্রম্ন। পরীজতান্ত্ক সমাজে তেমন শ্রেণী হল 
ুজেয়ারা। শ্রমিক শ্রেণী, মেহনাতি জনগণ নিজেদের 
আঁধকারের জন্য সামাঁজক সংগ্রাম চালায়। কিন্তু 
রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ও ধরে রাখার জন্য, রাষ্ট্রকে 
মেহনাতিদের স্বার্থ হাঁসলের হাতিয়ার করে তোলার 
জন্য প্রয়োজন আমুল সমাজতান্তিক পুনগঠিন, খোদ 
পধাজতান্তিক রাষ্ট্রের মর্মার্থেই পারবতনি। 

সংক্ষপ্ত সিদ্ধান্ত। রাষ্ট্র অপাঁরবর্তনীয় কিছ একটা 
নয়। তা পাঁরবিকশিত হয়, সমাজ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
বদলায়। রাষ্ট্রের ওপর আঁত 'বাভন্ন সব ঘটনাচক্রের 
প্রভাব পড়ে। তার মধ্যে প্রধান হল উৎপাদনের যে 
প্রণালীর আধিপত্য থাকছে। সমাজে উৎপাদনের 


গ্রাতাট প্রণালীতেই থাকে ইতিহাসের দিক থেকে 
নাঁদর্ট কিছু শ্ৰেণী তথা অর্থনীতি ও রাজনীতির 
দিক থেকে আঁধপত্যকারী শ্রেণী । তার স্বার্থই রক্ষা 
করে রাম্ট্। 


27789 ১৭ 


































































































২। কিভাবে কোথা থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব 


রাষ্ট্র উদ্ভবের কারণ নির্ণর কেবল প্রীতহাসিক 
তাৎপর্যই ধরে না। রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাম্প্রাতক বৈচিত্রের 
মধ্যে ভালো দিশা পাওয়া, কোন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের 
প্রয়োজনণীরতা ফুরাবে সেটা জানায় সাহাব্য হয় তাতে। 
কেননা যাঁদ জানা থাকে কেন এবং কী অবস্থায় রাষ্ট্র 
দেখা দিয়েছিল তাহলে কবে রাষ্ট্র শুকয়ে মরবে, তার 
প্রয়োজন থাকবে না, এ প্রশ্নেরও উত্তর মিলবে। 

ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে লোকেদের আদি রূপের 
সংগঠন হল কাঁমউন বা গোম্ঠীসমাজ । শ্রম, বাসস্থান, 
সম্পাত্ত, জীবনধারণের উপায় সংগ্রহের দিক থেকে 
লোকেরা ছিল এঁক্যবদ্ধ। গোম্ঠীতে ছিল আত্মশাসন, 
অর্থাৎ প্রধান প্রধান ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গোষ্ঠীর 
সমস্ত সদস্যই অংশ নিত। সবাই ছিল পরস্পর সমান। 
কাঁমিউনের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ আপোসে মিটিয়ে 
ফেলা হত নতুবা প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী অবাধ্যকে 
বতাড়ত করা হত কুল থেকে । কমিউনগুলি মিলিত 
হত উপজাতিতে। গোটা উপজাতির সাধারণ সম্পাত্ত 
ছিল ভূমি, নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা ছিল গোটা উপজাতির 
টিতব্য। 

এইভাবে কমিউন আর উপজাতি উভয়েরই ছিল 
ক্ষমতা, কুলের সমস্ত সদস্য থাকত একক ইচ্ছার 
অধীনে । হাজার হাজার বছর ধরে গোষ্ঠী-উপজাতায় 
ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল ক্ষমতা চালাবার নিজস্ব রূপ । 
কুল সদস্যদের সাধারণ জমায়েতে নির্বাচত হত 





























১৮ 


কুলপ্রধান, মণ্ডল, সেনানায়কেরা। কিন্তু তাদের 
কারোরই আদেশ, নির্দেশ পালনের জন্য বাধ্যকরণের 
কোনো বিশেষ যন্রের প্রয়োজন হত না: তাদের নিজস্ব 
প্রীতষ্ঠা আর র্লীতিনপীতির প্রভাবই ছিল যথেষ্ট৷ 
কৌলিক-উপজাভীয় সম্পর্কের জের কোনো কোনো 
দশে আমাদের কাল অবাধ অংশত টিকে থেকেছে। 
বর্তমান গোষ্ঠী সমাজগনীল সামন্ততান্িক ও 
্তান্তক সমাজের প্রবল প্রভাবের কবাঁলত। যে 
উপজাতিগখাশ টিকে থেকেছে, তারা বাল করে কোনো 
না কোনো রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে, এবং সে রাষ্ট্রের আইন- 
কানদনের অধীনস্থ ৷ 

ভবে হাজার দশেক বছর আগে কৌিক-উপজাতীয় 
সম্পর্ক ক্রমশ বদলাতে থাকে । তার আদ কারণ হল 
কাঁমউন, উপজাতিগযীলর মধ্যে শ্রম বিভাগ দেখা দেয়। 
প্রথম পৃথক হয়ে ওঠে পশদপালক গোষ্ঠী, 
উপজাতিগ্ীল, পরে কারুজীবাীরা। বেড়ে উঠতে থাকে 
শ্রমের উৎপাদনশীলতা, প্রত্যেকের নিতান্ত জীবনধারণের 
জন্য যতটুকু দরকার উৎপন্ন দ্রব্য হয়ে দাঁড়াল তার 
চেয়ে বোঁশ। ফলে দেখা দিল সঞ্চয়ের সুযোগ । শ্রম 
বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে সমতার জায়গায় ক্রমশ আসতে 
লাগল অসমতা। বাড়াতি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে 
কুলসদস্যদের মধ্যে ভা বন্টনে অসমতা সম্ভব হল, 
ক্ষমতা ব্যবহৃত হতে থাকল সবার নয়, পাঁরচালক, 
মন্ডলদের ধনবৃদ্ধর স্বার্থে! পরাজিতদের মেরে 
ফেলার চেয়ে বন্দী করে দাসত্বে নিক্ষেপ করা হয়ে 
দাঁড়াল লাভজনক, কেননা তার শ্রমোৎপন্নে মেহনাঁতির 
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La ১৯ 


সামান্য খাওয়া-দাওয়া জুটত তাই নয় দাসমালিকের 
ধনবৃদ্ধিও সম্ভব হত। 
এইভাবে গোষ্ঠীসমাজে আলাদা হয়ে উঠল একটা 
সংখ্যাল্প অংশ যারা সাণ্ঠত সম্পদ হস্তগত করত। 
আত্মশাসনের সংস্থাগ্দলি বেড়ে উঠতে থাকল অল্পাংশ 
কতৃকি আঁপিকাংখকে পাড়নের সংস্থা হিশেবে । তবে 
ক্ষমতার সংস্থায় পাঁরণত হবার পক্ষে পুরনো 
উপায়াদ-রীতিনীতি, পারচালকদের নৈতিক প্রতিষ্ঠা, 
সাধারণ সিদ্ধান্ত দিয়ে আর কাজ হচ্ছিল না। দেখা 
দিল বিশেষ বাহিনী, সর্বাগ্রে ফৌজ, থা অস্বুবলে, তা 
প্রয়োগের হুমকি দিয়ে ধনীদের, বারা ভূমি, পশুপাল, 
পারত। দমন ও বাধ্যকরণের সংস্থা উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই 
শুর হয়েছে রাষ্ট্রের ইতিহাস। 

এইভাবে রাষ্ট্র আদিম গোল্টগত আত্মশাসন থেকে 
নীতিগতভাবে প্‌থক। তার উদ্ভবে স্‌চিত হয় 
মানবজাতির বিকাশে গুণগতভাবে নতুন একাট পর্যণয়। 
গোষ্ঠীগত আত্মশাসন আর শোষক রাষ্ট্রের তফাৎটা এই 
যে রাষ্ট্র দেখা দেয় তেমন পারাস্থিতিতে যখন সমাজ 
সদস্যদের মধ্যে স্বার্থে এক্য আর নেই, আপোসহীন 
বিরোধে তা বিদীর্ঘ। আত্মশাসন সম্ভব কেবল তখন, 
যখন সমাজে আধিপতা করছে স্বার্থের মিল, যখন 
একক ক্ষমতার অধীনস্থ করবে। এঙ্গেলস লখেছেন: 
রাষ্ট্র দেখা দিতে না দিতেই তা অজন করল সমাজ 
প্রসঙ্গে স্বাধানতা, সাহায্য করল শ্রেণীগত অসাম্যের 
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সংহাতিতে, হয়ে দাঁড়াল সংখ্যাল্পের প্রভুত্ব প্রাতচ্ঠায় 
সান্রিয় শক্তি ।* 


৩। রাষ্ট্রের মর্মার্থ 


রাষ্ট্রের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটনের অর্থ সবচেয়ে যেটা 
প্রধান তার ক্রিয়াকলাপ ও সংগঠনের মূলকথাটা তুলে 
ধরা। রাষ্ট্রের মর্মার্থের প্রশ্নটা এাঁড়য়ে যেতে চায় 
প্ীজতন্পের উাকলেরা, বনু্জোলা লাম্ট্রকে দেখাতে চায় 
সাধারণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সর্বজনীন ন্যায় আর 
সমন্বয়ের শ্রেণী-উধর্ব হাতিয়ার বলে। সেইসঙ্গে 
সমাজতান্দ্বিক রাষ্ট্রের মর্মার্থকে তারা বিকৃত করে। 

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে শোষক রাষ্ট্র 
সাত্যিই সমগ্র সমাজের স্বার্থ প্রকাশ করছে, সবার কাছে 
দৃশ্যমান একটা সংগঠনে ালভ করছে সমাজের সমস্ত 
সদস্যদের! তবে এমন কোনো রাষ্ট্র ছিল না এবং নেই 
যা শোষক এবং শোষিত উভয়ের স্বার্থই প্রকাশ 
করেছে সমমাত্রায়। যেসব দেশে সংখ্যাল্পের হাতে 
সবার স্বার্থের রক্ষক নয়, সর্বাগ্রে তা অধিকাংশের 
পণড়ক। এই মুলকথাটাতেই উদ্‌ঘাঁটিত হয় রাষ্ট্রের 
মর্মার্থ বা তার শ্রেণীগভ চারিন্র, রাষ্ট্রক ক্রিয়াকলাপের 
সত্যকার অর্থ বোঝা সম্ভব হয় তাতে। 














* See: Karl Marx and Frederick Engels, Selected 
Works in three volumes, Vol. ‘Threc, Progress Publish- 
ers, Moscow, 1973, p. 371. 
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যেকোনো রাষ্ই তার অর্থনোতিক ও সামাজক 
বনিরাদ দ্বারা নির্ধারত। রাল্ট্র যাঁদ স্থাপিত হয় 
ব্যাক্তগত মালিকানা এবং ধনী কর্তৃক দরিদ্রদের 
শোষণের ওপর তাহলে রাষ্ট্র আনবাতই হয়ে দাঁড়ায় 
সংখ্যাল্পদের হাতে নিজেদের আঁধপত্য সংহত করার 
হাতিয়ার । দনল্টাস্তস্বর্‌ূপ সাম্প্রাতক বুয়া 
বাষ্ট্রগযীল এইরকমই ৷ সমাজ বদি গড়ে ওঠে সকলের 
পক্ষে সাধারণ মালিকানার ওপর, বাদ তাতে অসাম্য 
এবং একদল y অন্যদলকে শোষণের অবজে 
শর্ত না থাকে সেমাজতান্বিক সমাজ হল ঠিক তাই), 
তাহলে রাষ্ট্র রং দাঁড়ায় জনগণের আভপ্রার প্রকাশের 
অদ্ম। 

প্রশ্ন উঠতে পারে: বুর্জোয়া রাষ্ট্র যাঁদ অল্পাংশের 
স্বার্থই রক্ষা করে. তাহলে তেমন রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারছে কেমন করে? তেমন 
উপায় কম নেই। তার একটা উপায় -- রাজনোৌতিক 
বহত্ব, একাধিক পার্ট । বুর্জোয়া রাষ্ট্র নাকি সমগ্র 
জনগণের স্বার্থ প্রকাশ করে এই মোহ সৃষ্টিতে 
বুর্জোয়া পাটগি্ীল সচেষ্ট। রাষ্ট্রপাতি, লোকসভা 
সদস্যদের নির্বাচনে প্রাতাট পার্টিই সাধারণত নিজেদের 
প্রাথী দেয়। তাদের প্রত্যেকেই চায় ক্ষমতায় আসতে, 
রাষ্ট্রক সংগ্থাগ্লিভে স্থান নিতে। শাসক পার্টির 
পাঁরবর্তনে পাঁরচালনা নতুন হল এই ভব করে 
শোষকেরা নিজেদের ক্ষমতা জোরদার করার সুযোগ 
পায়। এমন একটা ধারণার সৃণ্টি হয় যেন নির্বাচকদের 
মনোভাব পারিবর্নে রাষ্ট্র তৎপর সাড়া দিচ্ছে। 
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আঁধপত্যের মূলকথাটা থেকে মার অপাঁরবার্তত। 
এর দন্টান্ত হল মাঁক্কন যুক্তরাষ্ট্রে শাসক পার্টর 
বদলাবদাল। প্রজাতান্রিক আর গণতান্ত্রিক দুই 
পাটিরই প্রার্থীরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চালায় 
ধনর্বচকদের প্রতারণার উপায় নিয়ে। প্রেসিডেণ্ট 
নির্বাচনের ততে প্রার্থাঁর্য সর্বোপায়ে নির্বাচকদের 
আস্থা অর্জনের চেষ্টা করে, প্রতিশ্রবাতে দেয় যতরাজ্যের 
কল্যাণের । কিন্তু ক্ষমার এক পার্টির পর অন্য পার্টি 
আসায় যা দেখা গেছে, আঁধকাংশ আশ্বাসই প্রতারণা। 
নির্বাচকেরা ভোট দেয় ব্দাঝ- তাদের 
স্বার্থের আঁভব্যস্তাকে আর কার্যক্ষেত্রে নির্বাচত করে 
পরীঁজর প্রভূত্ব জোরদার করার জন্য আঁধপাত 
সংখ্যালঘুদেরই একজন প্রাতানীধকে। 

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শ্রেণী মর্ম সর্বদা স্বতঃস্পম্ট নয়। 
রাষ্ট্র তার ক্রিয়াকলাপে অপেক্ষাকৃত যেন স্বাধীন, এই 
আপ্পোক্ষক স্বাধীনতাটা ধরা হয় এই দক থেকে যে 
রাষ্ট্রকে ভারসাম্য রাখতে হবে: শুধু বুর্জোয়ার স্বার্থ 
রক্ষা নয়, মেহনাতিদের স্বার্থের কথাও মনে রাখতে 
হবে, নিজেদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য সংগ্রামে নিজেদের 
অধিকার রক্ষায় তাদের ক্রমবর্ধমান শাক্তকে গণ্য না 
করে চলে না। অন্তত সাময়িকভাবে হলেও লক্ষ লক্ষ 
সেহনাত জনগণের দাবি খানিকটা না মেনে নিয়ে 
তাদের হামলার সামনে কোনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রই টিকতে 
পারে না। 

রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব ফেলে বহু সংখ্যক যত 
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ব্যাপার, তার ওপর নির্ভর করে অর্থনীতিতে, জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে নিদিষ্ট রাষ্ট্রাটর ক্রিয়াকর্ম কী দাঁড়াবে। 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আটকে রাখে সামাজিক 
বিকাশ, সমাজের সবচেয়ে প্রাতীক্রিয়াশশল শাক্তদের 
সেবা করে, অন্যক্ষেত্রে অনুসরণ করে শ্রেণী বিরোধ 
নরম করে আনার পাঁলাস। এসন ঘটনাও বাদ যায় 
না যখন সমাজে শোষণ সম্পর্ক বজায় থাকলেও 
গণতান্ত্রিক শাক্তগীল যথেষ্ট শীক্তশাল হয়ে উঠে 
রাম্ট্রকে রীতিমতো প্রভাঁবত করতে পারে এবং তার 
মারফত, অংশত হলেও, গণতান্দিক পুনগঠিন ঘটায়। 
তাই প:ঁজতান্তক দেশে গণতান্ত্রিক প্রাতষ্ঠানাঁদর 
প্রসারের জন্য মেহনাতিদের আঁধকার প্রতিষ্ঠার জন্য 
সংগ্রাম করে কাঁমউনিস্টরা। সেইসঙ্গে কামউনিস্টরা 
বোঝে যে সবচেয়ে উত্তম সংস্কারেও রাষ্ট্রের মমণর্থ 
বদলায় না। তার জন্য দরকার সুগভীর সামাঁজক 
পুনগরতঠিন, অর্থাৎ সমাজতান্তিক বিপ্লব। কেবল তার 
ফলেই দেখা দেয় নীতিগতভাবে নতুন রাষ্ট্র। তা নিয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা আছে তৃতীয় অধ্যায়ে 
































৪| রাষ্ট্রের মূল লক্ষণ 


সভ্যের ওপর প্রসারত, অর্থাৎ এ ক্ষমতার চাঁরত্র 
সার্বক। রাষ্ট্রীয় সংস্থার সিদ্ধান্তগযীল সকলের পক্ষে 
ধাধ্যভামূলক। কেবল রাষ্ট্রই এমন নিয়ম, আচরণের 
মানাদর্শ জার করতে পারে বা নিদিষ্ট রাজ্ট্রাটর 
ভূখণ্ডের অধিবাসী সকলের পক্ষে, তথা অন্য দেশের 
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যে নাগারকেরা সে রাষ্ট্রের এলাকায় রয়েছে তাদের 
পক্ষে বাধ্যতামূলক । সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক আইন 
জার করে রাষ্ট্র সযত্ত থাকে হাতে সে আইন পালিত 
হয়। 

রাষ্ট্রের মূলগত সংগঠন হল তার শাসনযন্ব। রাষ্ট্র 
হল এমন কতকগুলি সংস্থা, প্রাতজ্ঠানাঁদর ব্যবস্থা যা 
ক্ষমতা কার্যকৃত করে। এই ধরনের সংস্থা হল আইন 
প্রণয়ন ক্ষমতা (পোর্লামেণ্ট. জাতীয় সভা, কংগ্রেস), 
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংস্থা - মিউনাসিপ্যালাট, 
পৌরসভা; সরকার এবং তদ্দ্বারা গঠিত শাসন সংস্থা-- 
মন্মিসভা: আদালত, প্লিস, ফৌজ। রাষ্ট্রীয় 
সংস্থাগ্ীলর ব্যবস্থা হল রাষ্ট্র ক্ষমতার আসল যন্ত্র। 
বুর্জোয়া সমাজে এটা সর্বাগ্রে দমন ও বাধ্যকরণের 
সংগঠিত শাক্ত। সমাজতান্রিক সমাজে তা প্রধানত 
জাতীয় অর্থনৌতক বিকাশ ও পাঁরচালনার ফন্্র। 

রাষ্ট্রের এই দুটি লক্ষণ __ সিদ্ধান্তের বাধ্যতামূলকভা 
এবং বিশেষ যল্তের আস্তত্বে রাষ্ট্রের ক্ষমতা একটা 
জনসাধারণের চাঁর্র লাভ করে। এই সাধারণ 
চাঁরত্রের দরুন রাষ্ট্র গোটা সমাজের পাঁরসরে একক 
নীতি অনুসরণ করতে পারে। অবশ্য ইতিহাসে দ্বৈত 
ক্ষমতার কথাও জানা আছে। সেটা ঘটে গৃহযুদ্ধ, 
পর্কে। তবে আঁচরে বা বিলম্বে দেশে একক রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা স্থাপিত হয়! রাষ্ট্রক্ষমতার এককতায় বোঝায় 
যে প্রশাসনের প্রাতাট সংস্থার আছে নিজের নিজের 
কাজ, নিজেদের সুনাদিষ্ট কতকগদীল অধিকার ও 
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কর্তব্য। সবাই তা 
নিধণারত সামার 
রাষ্ট্রের আ 


সকলে 


মধ্যে। 

















মানেন না। যেমন, কুজোঁয়া 


রা কাজ করে কেন্দ্রায় ক্ষমতা কতৃক টি 


শ্যক বৈশিষ্ট্য হিশেবে ক্ষমতার এককত্ব 


গণতান্ত্ৰিক নীতির 


একাটিতে ক্ষমতার ভাগাভাগি স্বীকা্। তার মূলকথা 
হল রাষ্ট্রে থাকা উচিত পরস্পর খেকে স্বাধীন কয়েকটি 














ক্ষমতা: আইন-প্রণয়নী, কার্ধীনর্বাহশ, বিচার বিভাগীয় । 
এই নীতি সংন্রবদ্ধ হয় সর্বশক্তিমান সামন্তদের 
স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে নবীন বুর্জোয়াদের সংগ্রামের 





সময়, তার উদ্দেশ্য 








ছিল রাজন্যদের ক্ষমতা সীমিত 














করা। তাই তৎক 


লে, সতেরো-আঠ 


রো শতকে 


ইউরোপের মূতর্পীনাদর্ট পাঁরাস্থিতিতে এ নশীতাঁট ছিল 





প্রগাতশীল এবং 


ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু বুর্জোয়া যতই 


ক্ষমতার আসতে থাকল ততই পাঁরচ্কার হয়ে উঠল যে 
রাষ্ট্র ক্ষমতা তার শ্রেণী মর্মার্থের, প্রধান ধারার দিক 


থেকে একক। 
রাষ্ট্রের আরেকটা 


সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ অভ্যন্তরী। 


কোনো ক্ষমতার 


বোশষ্ট্যসূচক 
ণ অথবা বৈদেশিক অন্য 
কাছে রাষ্ট্রের কোনো আধীনতা থাকবে 





লক্ষণ হল 


না, নিজের বিবেচনা অনুসারে অভ্যন্তরীণ বা বৈদোশক 








ব্যাপারে সিদ্ধ 


নেবার 


আঁধকার 





আছে তার। 

















০] 


র মুক্তি আন্দোলনের 





গতিপথ যা জা 
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তদের রাষ্ট্রীয় 
রক্ষা করে। তাই সার্বভৌমত্ব 


লক্ষণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ একটা গণতান্রিক অর্জনও, 


আত্মানির্ধারণের আধিকার 


কেবল রাষ্ট্রের একটা 














জাতসমূহের রাজনৈতিক স্বাধীনতার, আত্মানর্ধারণের 
আঁধকার। 

সাম্রাজ্যবাদ নয়া-উপানবোশক পাঁলাস অনুসরণ 
করছে বলে সার্বভৌমত্বের লোক-দেখানো ঠাট থেকেও 
বাস্তবে আঁজত সার্বভৌমত্বকেও তফাৎ করা দরকার। 
কেননা অতীতের ওপানবোশক পরাধীনতা থেকে কেবল 
নক্ততে আপনা থেকেই সার্বাভৌমন্ব নিশ্চিত হয় না। 
অনেক উন্নয়নশীল দেশ রয়েছে শিল্পোন্নত 
পঁজতান্নিক দেশ, আন্তর্জ।৩ক একচেঁটিয়াগদীলর 
কাছে অর্থনোতিক অধীনতায়। 

নিজেদের ভূখন্ডকে প্রশাসানক অণ্টলে ভাগ করা ও 
সশমান্ত রক্ষার একচ্ছত্র অধিকার থাকে সার্বভৌম 
রাষ্ট্রের। নিদিষ্ট রাষ্ট্রটর অধিবাসীরা হয় সেই 
রাষ্ট্রের নাগারক নয় বিদেশ যারা সে রাষ্ট্রে প্রচলিত 
আইনের অধান। রাষ্ট্রের সর্বেচ্চ সংস্থা বলবৎ করে 
দেশের প্রশার্সানক-আন্টালক বিভাগ : অঙ্গরাজ্য, প্রদেশ, 
ডিপার্টমেন্ট, জেলা ইত্যাঁদ। 

{বশ্বের বহু এলাকায় সীমান্তের সমস্যা একটা আঁত 
জাঁটল আন্তজশীতক প্রশ্ন। তার কারণ রাস্ট্রগীলর 
মধ্যস্থ সীমানায় প্রায়ই অদল বদল হয়েছে এবং সর্বদা 
তা জাত ও জাতিসস্তাগিলর আঁধবাসের সঙ্গে মেলে 
না। [বিশেষ জটিল হল আফ্রিকান রাষ্ট্রগ্ীলর মধ্যে 
সীমানার সমস্যা। এ মহাদেশে ৪৪ শতাংশ সীমান্ত 
গেছে মধ্যরেখা ও সমাক্ষবৃত্ত ধরে, ৩০ শতাংশ সরল 
বা উপবৃত্ত রেখায় আর কেবল ২৬ শতাংশ স্বাভাবিক 
ভৌগোলিক সীমা বরাবর যা সাধারণত নরকুলগবাঁলর 
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বসাঁতি সামানার সঙ্গে মেলে। সমান্তের এইধরনের 
চরিত্রে স্বাতন্ত্যবাদী মনোবৃত্তর খোরাক যোগায়। 
শান্তি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার স্বার্থে আফ্রিকায় 
যে সীমান্ত গড়ে উঠেছে তা বজায় রাখাই যুক্তিসঙ্গত । 
ব্জোয়া রাজনশীতাবিদরা ‘সংঘর্ষ স্ট্রাটেজ' বলে 
একটা কথা চাল করেছেন। সেটা এই কল্পকথার 
ভিত্তিতে রচিত যে আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্য প্রাচ্যে নাক 
সামরিক সংঘর্ষ অপারিহার্য। এধরনের তত্বের পেছনে 
লমাকয়ে আছে উন্নয়নশীল দেশগনাল প্রসঙ্গে ছ'তমাগণ 
মনোভাবই কেবল নয়, সাম্রাজ্যবাদ, সর্বাগ্রে মাঁক'ন 
সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে রণনশীতির দিক দিয়ে বিশ্বের 
গনরদন্বপূর্ণ সমস্ত অণ্টলেই নিজেদের ‘উপস্থিতির 
নীতি সমর্থনেরও প্রয়াস। ন্যায়বিচার করতে হলে 
যুগ যুগের গুপনিবোশক প্রভৃত্বের ফলে যে অসমতার 
ধ্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তা নিম্ূল করা, জাতিগ্লির মধ্যে 
অনাস্থা ও শত্রুতার অবসান ঘটানো প্রয়োজন। 
কাঁমউনিস্টরা সর্বদাই দাঁড়িয়েছে এবং দাঁড়াচ্ছে 
সার্বভৌমত্বের পক্ষে, জাতিগুলির নিজেরাই নিজেদের 
ভাগ্য নির্ধারণের অধিকারের পক্ষে । অস্তিত্বের প্রথম 
দিন থেকেই সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজনীতির ভিত্তিতে 
রয়েছে জাতিগ্ীলর সমতা ও সার্বভৌমত্ব, উপাঁনবোশক 
ও পরাধীন দেশের জনগণকে মুক্তি দানের নপীত। 
নবীন রাষ্ট্র্লির স্বাধীনতা প্রয়াসকে সমর্থন করে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন, তাদের ভূভাগের অখণ্ডতা রক্ষার 
পক্ষে দাঁড়ায়। নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নবীন 
রাষ্ট্রগ্ালর পাঁরপূর্ণ সার্বভৌমত্ব প্রাতষ্ঠা সমর্থন করে 
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সোভিয়েত ইউনিয়ন, বিশ্বের অর্থনোতিক সম্পকেরি 
নতুন ব্যবস্থা, সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে আন্তজর্ীতক 
সম্পর্কের পক্ষে দাঁড়ায়। 

ফলত, রাষ্ট্রের মূলগত লক্ষণ হল: রাষ্ট্রক্ষমতার 
সার্বকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক জার করা আইনের 
ধ্যতামূলকতা; শাসনের বিশেষ যন্ত্রের আস্তিত্ব; 
[র্বভৌমত্ব; রান্ট্রীয় সীমান্ত রক্ষা। 











এ 





+ 


৫। রাষ্ট্রের টাইপ এবং কাজ 


ইতিহাসে যতগ্লি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
কথা জানা আছে, রাষ্ট্রের টাইপও ততগনলি। সামাঁজক- 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে চারটি: দাসমালিক, 
সামত্ততান্তিক, পঁজতান্নরক এবং কাঁমউনিস্ট। 
পঃজিতান্তিক রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও আছে, যা 
কমিউনিস্ট ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ের উপযোগী । 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হল নতুন একটা এীতহাসিক 
টাইপের রাষ্ট্র, কেননা তা সংখ্যাপ শোষকদের 
স্বার্থ রক্ষক নয়। রাষ্ট্র হিশেবে তার উদ্ভব সমাজতান্ন্িক 
বিপ্লবের ফলে, কাজ করে তা ব্যাপকতম মেহনাতদের 
স্বার্থে । 
প্রাতাট এ্রীতহাসিক টাইপের পাঁরাধির মধ্যে থাকে 
মূর্ত-“নদিচ্ট বৈশিষ্ট্য, রূপ, শাসনতন্ত্র নিয়ে রাষ্ট্রের 
নানা প্রকারভেদ ৷ যেমন, দাসমালিক রাষ্ট্রগ্ীলির মধ্যে 
পার্থক্য ছিল প্রভৃত। ছিল তাতে অসীম ক্ষমতাধারী 
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সম্রাট নিয়ে রাষ্ট্র। গণতান্তবিক প্রজাতন্ত্ও ছিল, যার 
পরিচালনায় কোনো না কোনো ভাবে অংশ নিত সমস্ত 
দবাধীন নাগাঁরক (দাস বাদে), ছিল আভিজাতিক 
প্রজাতন্ত্র যাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় দাসমালক উৰ্ধ 
স্তরের হাতে। তবে সর্বক্ষেত্রেই দাসমালক রাষ্ট্র রক্ষা 
করেছে দাসমাইলকদের স্বার্থ নির্মমভাবে দমন 
করেছে উৎপাঁড়কদের 'বরুদ্ধে দাসদের অভ্যুর্থান। 

সামন্ততন্তে রাষ্ট্র সাধারণত রাজতান্তিক: ক্ষমতা 
বাদশাহের হাতে। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার মান্রায় তফাৎ 
থাকত, যাকে বলা হয় নগর প্রজাতন্র তার স্থানও 
থাকত তার অভ্যন্তরে, কিন্তু সামন্ততান্দ্রক রাষ্ট্রে 
শাসক শ্রেণী সর্বদাই ছিল বৃহৎ ভূদ্বামী, সামন্ত 
জমিদাররা । 

বুয়া রাষ্ট্র খুবই বৈচিত্র চিহুত (সে বিষয়ে 
বিশদ বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে)। শক্ত সর্বক্ষেত্রেই, 
মার্কস ও এঙ্গেলসের কথায়, বুজোঁয়া রাষ্ট্র হল গোটা 
বুর্জোয়া শ্রেণীটির সাধারণ কাজকর্ম চালাবার একাঁট 
কাঁমাটি।* 

সমাজতান্তুক রাষ্ট্রও তাদের হীতহাস, এীতহা, 
ক্রয়াকলাপের 'টাপকাল রূপের দিক থেকে পরস্পর 
খুবই পৃথক। 'কন্তু ক্রিয়াকলাপ তাদের সর্বদাই ব্যাপক 
মেহনাতি জনগণের স্বার্থাধীন। 

* Sec; Karl Marx, Frederick Engels, Collected 


Works, Vol. 6G, Progress Publishers, Moscow, 1976, 
7). 486. 
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এক থেকে অন্য টাইপে উত্তরণশনল রাষ্ট্রের দক্টাত্তও 
অতঈতে এবং বর্তমানে কম নেই। যেমন বর্তমানে 
উপানবোঁশক পরাধীনতা থেকে মুক্ত এশিয়া ও 
আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা কী হবে 
সে প্রশ্নের মীমাংসা খুজছে। তাদের কতকগাল 
চলেছে জাটল উত্তরণের মধ্যে দিয়ে। একদল সমাজতন্তে, 
অন্যেরা পঠজতন্ত্ে বাবার পথ ধরেছে। 

রাষ্ট্রগ্রীলকে উপরোক্ত টাইপে ভাগ করা হয়েছে 
রাষ্ট্রের প্রশ্নকে বৈজ্ঞানক, মার্কসবাদশ-লোনলনবাদণী 
বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অন্যথায় বিভ্রম ঘটে, বাস্তব 
রাজনৌতিক অবস্থার একটা বিকৃত ধারণা জন্মায়। 
তথাকাঁথত ‘প্রাচ্য’ ও 'প্রতীচ্যের' মধ্যে ভাগ করেন। 
তার খাঁনকটা কারণও আছে অবশ্য: এই দুই দিকের 
দেশগোষ্ঠীর নিজ নিজ অতাত, সাংস্কৃতিক এঁতিহ্যে 
{মল আছে। আর এঁতিহ্যের মূর্তনার্দন্ট এ্রীতহাসিক 
অতীতের হিশেব না নিয়ে এগুনো যায় না। কিন্তু তার 
মানে কি এই যে সমাজতান্ত্রিক বুলগোরয়া আর 
প:জতান্তক ফ্রান্স, সমাজতান্নিক চেকোস্লোভাকিয়া 
আর পংীজতান্তিক বেলজিয়াম সবই সর্বাগ্রে ইউরোপীয় 
রাষ্ট্র বলে বিবেচ্য। 'প্রাচ্য আর 'প্রতীচ্য, বলে ভাগ 
করলে দাঁড়ায় যে কিউবা আর মাকিনি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 
যেন কোনো সামাজিক-রাজনৌতক ভেদ নেই দুই-ই 
পশ্চিম গোলার্ধের দেশ৷ অন্যাদকে গণতান্তিক জার্মানি 
আর ভিয়েতনাম একেবারেই আলাদা কেননা একটি 
ইউরোপে অন্যটি এঁশয়ায় । অথচ আসলে সবই উলটো । 
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অনুসরণ করে কারণ তা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, অন্য 
দিকে গণতান্ত্রিক জার্মানি আর ভিয়েতনামের মধ্যে 
রয়েছে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক, কেননা তাদের 
মিল একই সমাজতান্ত্রিক আদর্শে। এ দুই দেশের 
মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু সেটা কেবল অর্থনীতি, 
সংস্কাতির মাত্রায়, সমাজতন্ত্র নির্মাণের পর্যায়ে । কিন্তু 
গণতান্ত্ৰিক জার্মান আর বর্তমান ভিয়েতনামের রাষ্ট্রের 
মর্মার্থ একই: এগুলি সমাজতান্ত্রিক টাইপের রাষ্ট্র। 

যেকোনো টাইপের রাষ্ট্রের শ্রেণী মর্মার্থ সবচেয়ে 
বেশি প্রকাশ পায় তার ক্রিয়াকলাপে । যেমন সমাজতান্তিক 
রাষ্ট্রগযীলর চাঁরান্রক বৈশিষ্ট্য হল জনগণ কর্তৃক ' 
অর্থনাঁতির পরিচালনা, শ্রম ও পারভোগের পাঁরমাণের 
ওপর 'নয়ন্ণ। এটা আসে উৎপাদনের উপায়ের ওপর 
সামাজিক মালিকানা থেকে, সমাজতন্ব্ের প্রধান নীতি 
রুপায়নের প্রয়োজন থেকে: প্রত্যেকের কাছ থেকে তার 
সামর্থ, অনুযায়ী, প্রত্যেককে “তার শ্রম অনুসারে! 
বুর্জোয়া রাষ্ট্রে সেটা বাতিল, কেননা পঃাঁজতন্ত্ের 
অর্থনৈতিক বানয়াদই হল ব্যাক্তগত মালিকানা এবং 
কারখানা মালিকদের মুনাফা অর্জন। বুয়া রাষ্ট্র 
এমন সব কাজ চালায় যা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
প্রকীতাঁবর্দ্ধ, যেমন মেহনতিদের দমন ও পীঁড়ন। 
বদর্জোয়া আর সমাজতাল্রিক বাঁহনীতও আমূল 
পৃথক | বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বৈদৌশক নীতি চাঁলত 
বিশ্ব বৈপ্লাবক প্রক্রিয়া দমন, যেকোনো উপায়ে 
পরাীজতন্তের বিশ্ব ব্যবস্থা রক্ষণ, যুদ্ধের বিপদ বর্ধনের 
























































৩২ 





লক্ষ্যে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররা অনুসরণ করে শান্তর 
সমঝোতা ও মৈত্রী দৃঢ় করায় তারা চেম্টিত, গণতন্ত্র 
ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য সংগ্রামে সমস্ত প্রগাতশীল 
শক্তিকে সাহায্য করে তারা। 





৬। রাষ্ট্রের রূপ 


কোনো একটা রাষ্ট্রের রূপবোশল্ট্য স্থির করার 
জন্য মাক্সবাদী-লেনিনবাদীরা তাকে দেখে একাধিক 
দিক থেকে: রাষ্টরযন্্র অথবা রান্ট্রীয় ক্ষমতা চালনার 
ব্যবস্থা, শাসনের রূপ, এবং রাস্ট্রক গঠন, রাজনৈতিক 
আমল, রাজনোতিক ব্যবস্থা, গণতন্তু। 
জন্য প্রতিষ্ঠিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানাদর ব্যবস্থা। 
রাষ্ট্রযন্্র গড়ে ওঠে ক্ষমতার সংস্থা (োন্টপ্রধান, 
লোকসভা, সরকার), প্রশাসনের সংস্থা (সরকার, 
মন্ত্রিসভা, প্রশাসনের অন্যান্য সংস্থা), শৃঙ্খলা রক্ষার 
সংস্থা আদালত, অভিশংসক, মালাসয়া বা প্যালস), 
রান্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম (সংবাদপত্র, রোঁডিও, টিভি)। 
রাষ্ট্রসংস্থার মধ্যে পড়ে ফোঁজও, সশস্ত লোকের 
হনী। সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থার থাকে যোগাযোগ, 
পাঁরবহণের মাধ্যম, বিশেষ অধিষ্ঠান ভবন। 
আধুনিক সমস্ত রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্রীয় 
সংস্থার কোনো একটা ব্যবস্থা। তবে এই সমস্ত সংস্থার 
আসল ভূমিকা, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের প্রণালী, 


AD 
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অর্থাৎ রাষ্ট্রের মূর্তনার্দস্ট এীতহাসক রুপ হয় 
বাভন্ন। 

শাসনের রূপ হল সর্বোচ্চ ক্ষমতার সংস্থাগ্ীলর 
নিজেদের মধ্যে এবং জনসাধারণের সঙ্গে তাদের 
সম্পর্কের সংগঠন। সমস্ত শোষক সমাজের ক্ষেত্রে 
শাসনের দুটি প্রধান, সর্বাধিক প্রচালিত রূপ দেখা যায় : 
রাজতন্ন ও প্রজাতন্্। রাজার (সম্রাট, সুলতান, আমির, 
মহারাজা, জার) হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে সমস্ত ক্ষমতা, 
আর তা হস্তান্তীরত হয় উত্তরাধিকার সূন্রে। ঠিক এই 
আকারে শাসনের এই রূপটা সাধারণত উঠে গেছে। 
কিস্তু রাজতন্ত্রের প্রথাটা রয়ে গেছে কোনো কোনো 
দেশে। সেখানে আইন পাশ করে পার্লামেন্ট কিন্তু 
রাজার কাছ থেকে তার অনুমোদন পাওয়া চাই। 
সরকারের প্রধান হয় সাধারণত শাসক পার্টির নেতা। 
রাজার থাকে সরকার প্রধানকে, মন্ত্রীদের নিয়োগ করার 
আনুষ্ঠানক আঁধকার। এই নিয়োগ তান করেন 
লোকসভার সংখ্যাঁধক দলের নেতার প্রস্তাব অনুযায়ী। 
আইন বিধিবদ্ধ হয় না। 

প্রজাতন্বের প্রধান দিক হল: ক্ষমতার সংস্থাগূলি 
নির্বাচনীয় অথবা প্রাতিনীধমূলক; নর্বাচিত 
সংস্থাঁদতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় আঁধকাংশের ভোটে; 
নাগরিকদের সমান রাজনৈতিক আঁধকার সরকারিভাবে 
স্বীকৃত, আইনের চোখে তারা সবাই সমান। 
রাষ্ট্রক গঠন হল রাষ্ট্রের স্থানক ও রাজনোৌতিক 
গড়ন, তার অঙ্গাংশগ্যীলর আঁধকার, ক্ষমতার কেন্দ্রীয় 
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ও প্রান্তক সংস্থাগীলর মধ্যে পারম্পারক সম্পর্কের 
ব্যবস্থা । রাষ্ট্রক গঠনের দুটি প্রধান রূপের কথা জানা 
আছে: একক আর ফেডারোঁটভ। 

একক রাষ্ট্র হল প্রশাসানক-আগ্লক বিভাগগ্যাল 
দনয়ে অখণ্ড গঠনের রাষ্ট্র। তার সর্বত্র একই সংাবধান, 
সংস্থাদির একই ব্যবস্থা, তাদের ক্ষমতা গোটা ভূখণ্ডে 
পারব্যাপ্ত, স্থানীয় সংস্থা কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীন। 

ফেডারোটিভ রাষ্ট্র বা ফেডারেশন হল দুই বা 
ততোধিক রাষ্ট্রের সংযাীক্ত। তাদের প্রতে)কের থাকে 
দনজ নিজ আইন প্রণয়নী, কার্ধীনর্বাহী, বিচারের 
সংস্থা। ফেডারেশনের অন্তর্গত রাষ্ট্রগীলর স্বাধীনতা 
সীমত কেবল ফেডারেল সংস্থাদতে আর্পত ক্ষমতা 
দদয়ে। পার্লামেণ্টে সাধারণত থাকে দুটি কক্ষ । 

রাজনৌতক আমল হল শাসন চালাবার যেসব 
পদ্ধীত গড়ে উঠেছে তার ব্যবস্থা। কোনো একটা দেশে 
রাজনৌতক আমলের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় দষ্টান্তদ্বর;প 
ক্ষমতার এক-একটা সংস্থার আঁধকার ও কর্তৃত্ব কতটা 
ব্যাপক, সামাজিক সংগঠন, {বিশেষ করে রাজনৌতক 
দলের সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগাযোগ কেমন, রাষ্ট্রীয় 
ক্রিয়াকলাপে জনমত [ভাবে গ্রাহ্য হয়, সমাজে ব্যস্টির 
রাজনৈতিক অবস্থা কেমন, ইত্যাদিতে। বর্তমান 
বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বৌশস্ট্য হল দাট মূল প্রবতণা, যাতে 
রাজনৌতক আমল নর্ধারত। একাঁদকে একচেটিয়ার 
পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়াশীল আমল প্রাতিজ্ঠা, গণতান্তিক 
প্রীতষ্ঠান দমন, মেহনাতদের আঁধকার সংকোচনের 
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অধিকার প্রসারের জন্য গণতান্নক শক্তির, ব্যাপক 
মেহনাতি জনগণের সচেতন অংশের সংগ্রাম। 

একদল পুজিতান্দিক দেশে গ্ণতান্তিক আন্দোলন 
দমনে সরাসাঁর বলপ্রয়োগের পদ্ধতি প্রধান্য করে, অন্য 
পদ্ধীত। তবে যেবঝ্মেলে। উপাঝে মতা ধরে রাখার 
জন্য বুর্জোয়ারা প্রায়ই উভয় পদ্ধাতই কাজে লাগায়। 
সর্কক্ষেত্রেই শাসনের রূপ এবং রাষ্ট্ক গঠনের রূপ 
থেকে রাজনৈতিক আমলের পার্থক্য হল এই যে তা 
বোঁশ সচল, দ্রুত বদলে যেতে পারে। 

সমাজতান্তক সমাজে গণতন্তের সর্বাঙ্গীন বিকাশ 
ঘটানো হয়, অর্থাৎ মেহনাতিদের স্বার্থে মেহনতিদের 
ক্ষমতা প্রাতীষ্তত হয় মেহনাতদের দ্বারা। অবশ্য 
সমাজতান্দ্ক নির্মাণের পথ যারা নিয়েছে তেমন সমস্ত 
_ দেশেই যে এটা বেশ সহজে ঘটে, তা নয়। রূপ লাভের 
প্রথম পযায়িগনীলতে সমাজতান্তিক গণতন্ত্র উৎখাত 
হয়। 

রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল রাষ্ট্রীয় সংস্থাদ গঠনে যারা 
অংশ নেয়, রাম্ট্রীয় সংস্থাকে বাস্তবে প্রভাবিত করে 
তেমন সমস্ত সংগঠন। তাই রাস্ট্রযন্ ছাড়াও রাজনৌতক 
ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে রাজনৈতিক পার্টি গীলও । 
সমাজতান্নুক সমাজে রাজনৈতিক ব্যবস্থার 
বৈশিষ্ট্য হল অভ্যন্তরীণ সমরুপিতা, কেননা সমস্ত 
সংগঠনই গঠিত খোদ মেহনাতিদের য়েই! বুর্জোয়া 
সমাজে আলাদা আলাদা এক-একটা শ্রেণীও ভেতরে 
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ভেতরে 'বভক্ত, তাই এমন সংগঠন দেখা দেয় যা 
কোনো শ্রেণীর কেবল একাংশের দ্বার্থ প্রকাশ করে। 
যেমন, উন্নত পরঁজতান্নিক দেশে থাকে বুর্জোয়াদের 
পৃথক পৃথক স্তরের স্বার্থপ্রকাশক নানা সংগঠন, 
শ্রীমকদের থাকে একাঁধক ট্রেড ইউীনিয়ন, তাদের 
কতকগনীল সংগ্রামমূখী, মেহনাতিদের স্বার্থ রক্ষা করে, 
কতকগীল আবার স্বাধীনভাবে চলে না, কার্যত মেনে 
নেয় একচোটয়াগ্যালর আঁভলাষ। 

রাষ্ট্রের 'ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য ধরে 
দেশে প্রচলিত পার্টি প্রথা - এক পার্টি, দুই পাঁটি, 
বহু পাটির আঁস্তত্ব। পার্টি বলতে বোঝায় রাজনোতিক 
রূপে সংগঠিত লোকেদের এমন গ্রুপ যা সমাজের 
কোনো না কোনো শ্রেণী বা স্তরের স্বারথপ্রব্তা। প্রায়ই 
ঘটে এই: সমাজ হয় যত খণ্ডাঁবখন্ড, তাতে 
আপোসহন বিরোধ থাকে যত বোঁশি, পার্টির সংখ্যাও 
তত বাড়ে। 

















৭। রাষ্ট্র এবং গণতন্ত্র 


গণতন্ত্র বলতে বর্তমানে কী বোঝায়, কী তার 
নারখ, লক্ষণ? প্রথমেই বলে রাখ যে গণতন্ত্রের কোনো 
সর্বস্বীকৃত আঁভধা নেই। মাকসবাদশ-লোনিনবাদী তত্ব 
আর বুর্জোয়া ভাবাদর্শে অর ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন। 
মা্কসবাদী-লোননবাদশরা গণতন্রের আনজ্ঠানক- 
ব্যবহারশাদ্রীয় প্রদর্শনেই সীমিত থাকে না, যা প্রায়শই 
পর্যবাঁসত হয় রাজনৈতিক জীবনের বাহ্যিক 1দকটায়, 
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তারা মনোযোগ আকর্ষণ করে গণতন্ত্রের সামাজিক 
মর্মার্থে। 

সমাজে 'বদ্যমান শ্রেণীগুলর স্বার্থ যাঁদ হয় 
বৈরগর্ভ* তাহলে রাষ্ট্রের মতো গণতন্নও শাসক শ্রেণীর 
স্বার্থ পুষ্ট করে। শোষক রাষ্ট্রে আধপাঁত শ্রেণী 
অধিকাংশের মনে এই মোহ সৃষ্টির চেষ্টা করে বে 
বিদ্যমান ব্যবস্থাটাই নাক সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাতে করে 
নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখার প্রয়াস পায়! কিন্তু কার্যত 
মেহনতি জনগণ থাকে রাষ্ট্র চালনায় অংশগ্রহণ থেকে 
বা্ত। প্ঁজতান্ক দেশগ্ীলর পালণমেন্টে শ্রমিক, 
কৃষক, নারী সদস্য এক-আধজন, যুব সম্প্রদায়, 
সংখ্যালঘুদের প্রাতানীধত্ব কম। আর যেসব দেশে 
শোষণের অবসান ঘটেছে, প্রাতষ্ঠিত হয়েছে সামাজক 
ন্যায়ের সম্পর্ক, সেখানে ছবিটা একেবারেই অন্যরকম। 
সমাজতান্ঘিক দেশের লোকসভায় ব্যাপক প্রার্তানাধত্ব 
থাকে সমাজের সমস্ত শ্রেণী ও স্তরের, যুবজন সমেত 
সমস্ত প্রজন্মের লোকেদের । বহজাতিক সমাজতান্ত্রিক 
দেশের লোকসভায় আনুপাতিক প্রাতাঁনাধত্ব থাকে 
সমস্ত জাতিসত্তার । 

বুর্জোয়া গণতন্ত্র গোড়ায় ছিল আকর্ষণীয়। 
রাজনৌতক মণ্টে আগত নতুন শ্রেণীর দাঁৰ ছিল 
সামন্তদের স্বেচ্ছাচারের বিরদ্ধে চালিত, অত্যাধকাংশ 
জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ষার পূরণ হত তাতে । কিন্তু 
তারা প্রকাশ ও রক্ষা করতে লাগল সংখ্যাল্পের স্বার্থ ৷ 
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স্বাধীনতা পাঁরণত হল অল্পাংশ কর্তৃক আঁধকাংশকে 
পড়নের স্বাধীনতায় 

গণতন্বের মর্মার্থ প্রাতফাঁলত হয় সবাগ্রে ব্যাম্টকে 
প্রদত্ত আঁধকার ও স্বাধীনতার চাঁরত্রে। বুর্জোয়া 
সাবধানগ্ীলতে জোর দেওয়া হয় ব্যাক্তগত 
মালিকানার অলঙ্ঘনীয়তায়। উৎপাদনের উপায়ের ওপর 
যাঁদ মালকানা থাকে, তাহলে নিজের বিবেচনা মতো 
সেটাকে কাজে লাগাবার আঁধকার থাকে লোকের; পরের 
শ্রম শোষণ করে স্নাফা পেতে, ইজারা দিতে, 'বাক্র 
ঢালতে, ইত্যাদ সবাকছুই সে পারে। কস্তু লোকের 
যাঁদ থাকে কেবল নিজের দুটি হাত আর মগজ, তাহলে 
[নিজের জন্য কাজ জোটাবার এবং নিজের সামর্থ 
প্রয়োগের আঁধকারও থাকে তার! 'কস্তু তেমন কাজ 
দেবার গ্যারান্টি বুর্জোয়া রাষ্ট্র দেয় না। পঃজিতাল্লিক 
সমাজে শিক্ষা পাবার স্বাধীনতাও থাকে নাগরিকের 
দকন্তু শিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ের সামর্থ্য না থাকলে এ 
অধিকার নিতান্ত বাহ্যিক একটা ব্যাপার। 
সমাজতান্তিক সমাজে ব্যম্টির অবস্থা অন্যাবধ। 
সংঁবধানে অধিকার ও কর্তব্যের যে ব্যবস্থা সেখানে 
দবাধবদ্ধ, তার উদ্দেশ্য ব্যাক্তির সর্বাঙ্গীন ও সুসমঞ্জস 
{বকাশের সমস্ত সুযোগ ও প্রয়োজনীয় পাঁরস্থিতে গড়ে 
তোলা, শ্রমে তার সব্রিয়তা, রাষ্ট্র চালনায় অংশ গ্রহণ, 
নিজের সংস্কাঁত উন্নয়নে সর্বোপায়ে প্রেরণ দেওয়া। 
সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র হল রাষ্ট্র কর্তৃক গ্যারাণ্টকৃত 
ব্যক্তির আধকার ও স্বাধীনতার একটা ব্যবস্থা । 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
ব্জোয়া রাষ্ট্র 


১। একচেটিয়ার স্বার্থরক্ষক 


উন্নত পঠাজতান্রিক দেশগুলিতে নির্ধারক ভূমিকা 
নেয় বড়ো বড়ো একচেটিয়া কারবার, ব্যাঙ্ক, 
কেন্দ্রীভূত করে দেশের সম্পদের মূলাংশটা, 
আধিপত্য করে জীবনের সর্কক্ষেত্রে। তাই রাষ্ট্র 
সর্বাগ্রে রক্ষা করে একচোঁটয়া বু্জোয়ার স্বার্থ, 
প:জিতান্তিক ব্যবস্থার পাহারায় থাকে আর 
মেহনতিরা খেটে যায় মুষ্টিমেয় শোষকের 
ধনব্‌দ্ধির জন্য। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কাজকর্ম চলে 
আঁবরাম রাজনৈতিক সংগ্রামের পারাস্থাততে। 
মেহনতি আর একচেটয়াগীলর মধ্যে স্বার্থের 
বৈপরীত্য, একদিকে একচেটিয়া আর অন্যাঁদকে 
মাঝারি বুর্জোয়া, শহরের মাঝারি স্তর, পেটি- 
বুর্জোয়া স্তর, বুদ্ধিজাবাঁদের স্বার্থাবরোধ 'দিয়ে 





নির্ধারিত হয় পরঁজতান্িক দেশের রাজনোতিক 
পারিস্থাত। 

নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখা ও সুদৃঢ় করার জন্য 
একচেটিয়া বুর্জোয়ার প্রয়াস এবং নিজেদের স্বার্থ 
তার জন্য মেহনাতদের সংকল্পে দেখা দেয় দাউ 
রাজনৈতিক প্রবণতা: জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রাতীক্রয়ার 
হামলা আর গণতন্ত ও সামাজিক প্রগাঁতর জন্য অগ্রণী 
শাক্তগ্ীলর সংগ্রাম ব্যাঁহ্ধ । দনার্দ্উ দেশ ও 'নাঁদর্ট 
কালে এই প্রবণতার বাস্তব আত্মপ্রকাশ হয় বিভিন্ন । শ্রেণী 
বৈর, বিরোধ মাঝে মাঝে বুজেয়াকে বাধ্য করে নাত 
স্বীকারে, রাজনৌতিক মহরা নিতে। প:্জিতান্ত্রিক 
{বরোধগুলি চাপা দিতে গিয়ে শাসক ওপরতলা শ্রেণী 
সংঘাত সংযত রাখার চেস্টা করে: অর্থনৈতিক সংকটের 
ফলাফল নরম করে আনে, বেকার, মাদ্রাস্শীতি, ইত্যাঁদ 
কমায়। 

বিগত দশকগ্দীলতে বুর্জোয়া রাষ্ট্র সামাজিক 
সম্পর্ক নিয়মনে চেন্টিত। মালিক _ মজুর শ্রম 
সম্পর্কের খানিকটা সুব্যবস্থায়, বেতন, পেনসন, কাজের 
ঘণ্টার প্রশ্ন মীমাংসায় অংশ নিচ্ছে, চেস্টা করছে 
পুঁজির বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রামের প্রন্রিয়াটা থামাতে ৷ 
স্বাস্থ্য রক্ষা, শিক্ষার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়া, সাংস্কৃতিক, 
ড়া, বৈজ্ঞানক সংগঠন স্থাপনও পড়ে তার সামাজিক 
ক্রিয়াকলাপের মধ্যে। এক-একটা দেশে রাষ্ট্রের সামাজিক 
কাজকর্মের মাত্র এক-একরকম। 
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'আহামার' করে তোলা উচিত নয় । নিজেদের অধিকারের 
জন্য মেহনতিদের সংগ্রাম যে থামছে না, সেটা অকারণে 
নয়: এই ধরনের আধাঁশক ছাড়ে সে দাঁব মেটার নয়। 
এবং সেটা বোধগম্য । প:জিতান্রিক রাষ্ট্রের সামাঁজক 
ক্রিয়াকলাপ তার শ্রেণী মর্মার্থের বিরোধী নয়, বরং 
বুর্জেয়ার সানা্দ্টউ একটা সামাজিক-রাজনৈতিক 
লক্ষ্যই তা অনুসরণ করে __ নিজের প্রভুত্ব বজায় 
রাখা । বুর্জেয়া রাষ্ট্রের সামাজিক পলাস নির্ধারত 
হয় বিশ্বে এবং নার্দন্ট রাষ্ট্রটতে শ্রেণী শক্তির 
অনুপাত 'দয়ে, সেটা তা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, এবং 
অনুসরণ করে. পাজিতন্তের বনিয়াদ টাকয়ে রাখার 
জন্য। 

পথীজতান্ত্িক ব্যবস্থা পাকা করার মূল লক্ষ্য নিয়ে 
করে পঠীজতল্তের অর্থনোতিক সম্পর্কাদির প্দনরৎপাদনে 
তা সরাসরি অংশ নেয়! এইসব সম্পান্ত চালায় এমন 
লোকেরা একচোটয়াগ্ীলর সঙ্গে যারা নিবিড়ভাবে 
জীঁড়ত। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সম্পর্কে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ 
করে। কেন সেটা ঘটে? কেননা সাধারণত মেহনাতিদের 
আছে ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠন। নিজেদের অর্থনোতিক 
সংগ্রামকে বৈধ ও প্রথাসদ্ধ করার আঁধকার অর্জন 
করেছে তারা। শ্রাীমক ও গণতান্ত্িক সংগঠনগ্দীলতে 
নিজেদের দালাল আর চরও পাঠায় রাষ্ট্রীয় সংস্থা, 
প্রগাতিশীল কর্মীদের পেছনে টিকটাক লাগায়, 
টেলিফোন কথাবার্তা শোনার জন্য আড়ি পাতে। 

জনসাধারণের ব্যাপক স্তরকে ভাবাদর্শের দিক থেকে 
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দূলাই-মলাই করে তোলায় জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা 
না থাকলে বর্তমান যুগে বুর্জোয়া ক্ষমতা সম্থায়ী 
হয় না৷ সে উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয় 
গণ সংবাদের মাধ্যম -- খবরের কাগজ, রেডিও, শটীভ। 
ভাবাদশ'য় ক্রিয়াকলাপে অংশ নেয় রাষ্ট্রন্দ্রের সমস্ত 
প্রধান প্রধান আংটা। 

আত্মসংরক্ষণের জন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্র অনুসরণ করে 
সামরীকরণের পাঁলাস। তার মূলে থাকে কেবল অন্যান্য 
দেশ প্রসঙ্গে আগ্রাসন পাঁরকক্পনাই নয়, দেশের 
অভ্যন্তরে শ্রেণী আঁভযান দমনের প্রবল একটা উপায় 
হাতে রাখারও প্রয়াসা এমন একটা ভীতপ্রদ শাক্ত 
বিনা লক্ষ লক্ষ মেহনাতির অসন্তোষ সংযত রাখা 
কাঠন। আতঙ্কের একটা আবহাওয়া সৃষ্টি বুর্জোয়াদের 
পক্ষে লাভজনক, এতে আগামী দিনের আঁনশ্চয়তায় 
মনোবাত্ত গড়ে ওঠে। 


২। ক্ষমতার ঘল্মব্যবন্থা 


রাস্ক্ষমতা খাটানো হয় রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ 
এবং বেসরকার সংগঠনাদির একটা ব্যবস্থা মারফত! 

শাসনের রূপ। আধ্দানক ব্দর্জোয়া প্রজাতন্তগণাল 
হয় রাষ্ট্রপীতমূলক এবং পার্লামেণ্টী। রাষ্ট্পাঁতমূলক 
প্রজাতন্রে সরকার বা মান্দ্রসভা গঠন করেন প্রোসডেষ্ট, 
সরকার জবাবাঁদাহ করে তাঁর কাছে। প্রোসিডেণ্টের 
ইচ্ছায় সরকারের গঠনে যেকোন অদলবদল করা যায়। 
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প্রোসডেন্ট নিজে নির্বাচিত হন সরকার থেকে 
সবাধা নভাবে। 
পার্লামেণ্টী প্রজাতন্দ্ে পার্লামেন্টে সংখ্যাধক্যের 
ভিত্তিতে প্রধান মন্ত্রী গঠন করেন সরকার যা জবাবাদাহ 
করে পার্লামেন্টের কাছে। সরকারের কর্মসূচি 
অনুমোদিত হওয়া চাই অধিকাংশ দ্বারা, পার্লামেন্ট 
অনাস্থাসচক ভোট দিলে সরকার হয় পদত্যাগ করে নয় 
পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের আদেশ দিতে 
অনুরোধ করে প্রোসিডেণ্টকে। 
রাষ্ট্রিক-ভুভাগীয় গঠন। বুর্জোয়া রাষ্ট্রগযীলর মধ্যে 
এীকক গঠনের প্রাধান্য। বুর্জোয়া ফেডারেশন কিন্তু 
বিশ্বের একসাঁর দেশে ব্র্জোয়া রাষ্ট্রপাট বিকাশের 
ফল। ফেডারেটিভ বুর্জোয়া রাষ্ট্রে আণদিলক গবকাশের 
অসমানতা বিলযপ্ত হয় না, আঁধবাসীদের জনীবনযাত্রার 
মান সমান করে তুলতে, জাতীয় প্রশ্নের সমাধান করতে 
তা চোম্টত নয়। জাতি ও জাতিসত্তাগুলির আণ্পালক 
অধিবাস আদৌ গণ্য করা হয় না রাষ্ট্রের ফেডারোটিভ 
সংগঠনে । বুর্জোয়া ফেডারেশনগ্ীল বর্তমান 
পরিস্থিতিতে সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে, যা প্রকাশ 
পাচ্ছে সর্বাগ্রে কেন্দ্রীকরণের বৃদ্ধিতে। 
বজোঁয়া রাষ্্রগীলতে দেখা যায় মুলগতভাবে দুই 
ধরনের রাজনৌতিক আমল: বূর্জোয়া-গণতান্ত্িক আর 
কতৃত্বিপ্রধান। 
ব্জৌয়া-গণতান্তিক আমলের বৈশিষ্ট হল 
সংবিধানে বিধিবদ্ধ এবং কার্যক্ষেত্রে অংশত অনুসৃত 
বুর্জোয়া-গ্রণতান্তিক আঁধকার ও স্বাধীনতা, বিরোধী 
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সমেত একাধিক রাজনৈতিক পার্ট” গণচারত্রের 
সামাজিক সংগঠনের ক্রিয়াকলাপ তাতে অনুমোদিত 
প্রাতানধিত্বমূলক সংস্থাদি গড়ে ওঠে সাধারণ 'নর্বাচনের 
ভিত্তিতে, অধিকাংশ মেহনাতর ভোটাধিকার থাকে । 

বুজেয়া-গণতান্নক আমলকে আদর্শ বলে গণ্য 
করা অনুচিত - শোষণ বজায় রাখার সঙ্গে তা খাপ 
খায়, তাই দেখা দেয় গণতান্তিক নীতিগ্যাল সংকোচনের 
প্রবণতা । রাজ্ট্রযন্্র স্ফীত হচ্ছে, ক্রমেই জুড়ে যাচ্ছে 
একচেটিয়া কারবারগীলর সঙ্গে । একচেটিয়ার 
প্রীতানাঁধরা স্থানলাভ করে সরকারেও, মন্তুকগদীলতেও । 
অন্যাদকে আবার পেশাদার রাজনশীতিকদের প্রায়ই 
থাকে বড়ো বড়ো কোম্পানিতে একগোছা করে শেয়ার! 
রাষ্ট্রীয় পদ থেকে অবসর নিয়ে তারা মোটা টাকার 
কাজ পায় ব্যাঙ্ক, ট্রাস্ট, কর্পোরেশন, প্রভৃতিতে। 
একচেটিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রযন্তের এই জডড়নে গড়ে ওঠে 
প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শাঁক্ত। 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ধরনের সংযুক্তি হল 
একচেটিয়া আর ফোঁজের ওপরতলার জোট -_ সামারক- 
শিল্প কমপ্লেক্স। 

রাষ্ট্রযন্ত্ের বাঁদ্ধতে প্রাতফাঁলত হচ্ছে লোকসভার 




















ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র সীমত করার জন্য একচেটিয়া 
বু্জোয়ার প্রয়াস। সেটা প্রকাশ পাচ্ছে, দস্টান্ত্বরূপ, 





পালণমেস্টের আইনপ্রণরনী এক্তয়ার সরাসার সংকোচন 
এবং সরকারের আইন জারির আঁধকারের সাংবিধাঁনক 
সংশোধনে, সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে 
সঈমারোপে, যাতে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ থেকে সরকার 
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হয়ে দাঁড়ায় অনেক স্বাধীন! অন্য কথায়, কার্তত 
গণতান্তিক স্বাধীনতাগ্দালকেও ীবলপ্ত করা, 
পার্লামেন্টের ভূমিকা সীমিত রাখা, সাবধানে পারবর্তন 
ঘাঁটয়ে একচেঁটয়ার পেটোয়াদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা 
প্রাতিষ্ঠা, পাললমেন্ট প্রথা থেকে কোনো না কোনো 
ধরনের একনায়কত্বে চলে আসার জন্য সবাঁকছ* ব্যবস্থা 
নিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা। 

অধিকাংশ বুর্জোয়া রাষ্ট্র যে পার্টিগীলর 
ক্রিয়াকলাপও নিয়ন্ত্রণ করছে, তাতেও প্রকাশ পাচ্ছে 
বুর্জোয়া-গণতান্তিক আমলকে সংকুচিত করার প্রবণতা । 
তাদের কাছে অবাঞ্ছিত পার্টগদলিকে রাজনৌতিক 
জীবনে অংশগ্রহণ থেকে হটাবার আঁধকার রাখছে রাষ্ট্র 
পার্টর রোঁজস্ট্রেশন, অর্থ সংস্থানের খবর, ইত্যাঁদ দাবি 
করছে। 

কতৃত্বিপ্রধান আমলের বৈশিষ্ট্য হল সাংবিধানিক 
আঁধকার ও স্বাধীনতার আংশিক বা সামৃহিক অভাব; 
গণতান্ত্িক পার্ট ও মেহনাঁত সংগঠনাদর ক্রিয়াকলাপ 
নিষেধ, প্রাতানধিত্বমূলক রান্দ্রীয় সংস্থাঁদ নির্বাচনের 
সৃযোগ হাস, রাষ্টপ্রধানের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রাভবন। 
এই ধরনের আমলের চরম রুপ হল ফ্যাঁসজম। 

ফ্যাঁসজম কেবল অতীতের একটা ব্যাপার নয়। 
অল্পসংখ্যক হলেও নয়াফ্যাঁসস্ট সংগঠন রয়েছে বহু 
পহ্ীজতান্লিক দেশে। সামারকতার মাতনে ফ্যাঁসস্ট 
সমেত দাঁক্ষণপল্থী বুর্জোয়া পার্টগ্লির শীক্তবৃদ্ধিতে 
সাহায্য হচ্ছে। নয়াফ্যাঁসজমের বৈশিষ্ট্য হল নিজেদের 
সামাজিক 'ভীত্ত প্রসারত করার প্রয়াস। নয়াফ্যাঁসজমের 
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বৃদ্ধি ক্ষমতা কেন্দ্রীভুতির প্রবলতা, প্লাস 


দমননপাঁতর বৈধ 'ভাত্তর প্রসার, শ্রামকাবরোধী, 
জনাবরোধশ আইন প্রণয়নের সহায়ক। 


৩। রাজনৈতিক পার্টি 


{রাষ্ট্রের পর রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান প্রাতষ্ঠান 
হল পার্ট। পার্লামেন্ট ও মিউানাসপ্যালাট গঠন, 
প্রোসডেন্ট নির্বাচন চলে পাঁটগলর ্রিয়াকলাপের্‌ 
ভাত্ততে। লোকসভা সদস্য, প্রোসডেণ্ট পদের জন্য 
প্রার্থা পেশ করে তারা, নির্বাচনী. আভযান নিয়ন্ত্রণে 
অংশ নেয়! বুর্জোয়া পার্টিরাই স্থির করে শাসক 
শার্ষে কারা থাকবে জনমত গঠন আর ক্ষমতার জন্য 
সংগ্রামের হাতিয়ার হল পার্টি।) 

পার্টি ব্যবস্থা হয় একাধিক: এমন বহ-পার্ট ব্যবস্থা 
হয় যেখানে লোকসভায় একান্ত সংখ্যাগার্ঠতা থাকে 
বুজেয়া পার্টিগ্দীলর একাঁটির; বহনপার্ট ব্যবস্থা, 
যেখানে প্রাধান্যকারী বুর্জোয়া পার্ট নেই; 'দ্বপারট* 
ব্যবস্থা, যেখানে রাজনৈতিক মঞ্চে কেবল দুটি পার্টির 
সস্থায়ী প্রাধান্য; এক পার্ট ব্যবস্থা, যেখানে 
সরকাঁরভাবে কেবল একটি পার্ট অনুমোদিত, অন্যান্য 
পার্ট নিিদ্ধ। 

পার্টি ব্যবস্থা প:ঁজতান্মক রাষ্ট্রের সাম্যজিক 
গঠনের হুবহু প্রতিফলন নয়। দক্টান্তদ্বরূপ, পার্ট 
কেবল এক-একটা গ্রুপ আর সেইসঙ্গে কিছ; মধ্যবতাঁ 
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স্তরের স্বার্থ । তেমন পার্টও হতে পারে যা একই সময়ে 
কাঁতপয় শ্রেণী বা সামাজিক স্তরের স্বার্থ প্রকাশ করছে 
বলে দাঁব করে। তাই পার্টর সত্যকার মর্ম স্থির 
করা সহজ হয় না। সেটা আরো এই কারণে, যে অনেক 
পার্ট তাদের উদ্দেশ্য লুকিয়ে রাখে, নিজেদের 
ক্রিয়াকলাপ চালায় জাতায়তাবাদগ ধান, ধমণঁয় জাগির 
দিয়ে 

পার্টির ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্য ও মূল ধারা নির্ণয় 
করতে হলে বিচার করতে হবে “...পার্ট নিজের 
সম্পর্কে কী বলছে, সেটা তত নয়, কী তারা করছে, 
'বাভন্ন রাজনোতিক প্রশ্নে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কিভাবে 
তারা চলছে, জমিদার, পঃজপাতি, কৃষক, ইত্যাঁদ বিভিন্ন 
সামাজিক শ্রেণীর গুরত্বপূর্ণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে 
কী তাদের আচরণ ।”* পার্ট মূল্যায়নের এই মানদণ্ড 
দিয়েছেন ভ. ই. লেনিন। 

বজেনয়া পাঁটি। পঠীঁজতান্তিক সমাজে থাকে 
একচোটয়া বদর্জোয়া, মাঝারি আর পেট বুর্জোয়াদের 
পার্টি। তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে যে যে স্বার্থের 
তারা ধারক তার চরিত্রে, সংগঠনশনলতা, লক্ষ্যের 
সানাদিষ্টিতার মাত্রায়, ক্ষমতার প্রত তাদের মনোভাব, 
তা ব্যবহারের পদ্ধতিতে ৷ যেমন, একচোঁটয়া বূজোয়ার 
পাঁটগিদালর মধ্যে এমন পার্টি থাকে যাদের কোনোটা 
সংগঠনের দক থেকে সাকার, কোনোটা নিরাকার । 
শেযোক্তগ্ীলতে আনূম্ঠানিক কোনো সদস্য নেই, সদস্য 


* ডি, I. Lenin, Collected Works, Vol. 18, Prog- 
ress Publishers, Moscow, 1973, p. 45. 
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চাঁদা ও পার্টি কার্ডের ব্যবস্থা থাকে না, কিন্তু থাকে 
বেশ ছড়ানো পাঁটিষন্ত্, পার্টর কর্মীনর্বাহকেরা। 
একচেটিয়া পুজির পার্টর পক্ষে টাপক্যাল হল 
বিশ্ববীক্ষা, কর্মসূচির অস্পন্টতা, সেটা অকারণে -নয়। 
সাংগঠাঁনক ও ভাবাদশাঁয় অস্পষ্টতার আড়ালে সহজেই 
লুকিয়ে রাখা যায় পার্টর সামাজিক মর্ম। তাছাড়া 
কেবল পাঁজর হোমরা-চোমরাদের নিয়ে পার্ট রাখায় 
একচোটয়া বুর্জোয়ার কোনোই আগ্রহ নেই, সেটা 
হবে খাবই সংকীর্ণ একটা মহল। তাই অন্যান) পার্টির 
{বপদ-আপদ, ভুলভ্রান্তর সুযোগ নিয়ে নির্বাচনে সমস্ত 
স্তরের অসম্ভষ্টদের ভোট বাগাবার চেষ্টা করে তারা। 

পার্টরা বুর্জোয়া-গণতান্তিক আর কর্তৃত্বপরায়ণ এই 
দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমোক্তরা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
করতে চায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্িক প্রাতিষ্ঠানাঁদর কাঠামোর 
মধ্যে; দ্বিতীয়েরা বুজোয়া-গণতান্তিক প্রতিষ্ঠানাদ 
(নির্বাচন প্রথা, ক্ষমতা বিভাগ, ভূভাগীয় ইউনিটগ্যীলর 
স্বশাসন, ব্যাক্তস্বাধীনতা, ইত্যাদি) মানে না, শক্তিশালী" 
শাসন প্রাতষ্ঠাই নিজেদের লক্ষ্য বলে ধরে। এই ধরনের 
নয়াফ্যাসিস্ট ভাবাদর্শ, যা বলপ্রয়োগের পূজারী এরুপ 
পার্ট রয়েছে কার্যত সমস্ত পঠঃাজতান্তিক দেশেই। 
অবশ্য এগুলির সভ্যসংখ্যা বেশি নয় এবং বর্তমানে 
উন্নত কোনো প:জতান্দিক দেশেই একটা প্রবল 
রাজনোতক শক্তি নয় তারা কিন্তু এইসব ফ্যাসস্টপল্থী 
সংগঠনের দূর্মরতায় প্রশ্রয় দিয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্র সর্বদাই 
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প্রাতীক্রিয়াশীল প্রখর বৃদ্ধির একটা সুযোগ হাতে 
রাখে। প্রাতীক্রিয়াশীল সাক্রয়তা দেয় অন্য একটা 
রাজনোতিক [বিকাশের “ভাত্ত' বা অজুহাত: সামারিক 
কু'দেতা, মেহনাতিদের গণতান্মক আঁধকার দমন, 
কমিউনিস্ট ও অন্যান্য গণতান্তিক পার্টিগ্াীলর সঙ্গে 
ধিনর্নন লংগ্রান। 

বুর্জোয়া-গণতান্রিক পাঁটপগদাল বাভিন্ন রাজনৈতিক 
লক্ষ্য অনুসরণ করে। যারা সোজাসুজি একচেটিয়া 
পাঁজর স্বার্থবাহক, সাধারণত তারা দাক্ষিণপল্থীদের 
দলে পড়ে, নয়ারক্ষণশীলতার প্রাতীব্রিয়াশশীল বুর্জোয়া 
ধারাটার প্রাতম্যার্ত তারা, বড়ো বড়ো পঃজতান্নিক 
দেশে তারাই থাকে ক্ষমতায়। এই ধরনের পার্ট কোনো 
একটা প্রগতিশীল গণতান্তিক সংস্কারের ঘোর বিরোধী । 

বূজৌঁয়াশণতান্তিক পাঁটগিদলর মধ্যে 
কেন্দ্রপল্থীরাও থাকে, যাদের প্রায়ই বলা হয় 
উদারনোতিক। সাধারণত তারা প্রকাশ করে পোঁট 
বুর্জোয়ার মাঝাঁর স্তরগনাীলর স্বার্থ। কোনো কোনো 
প্রশ্নে তারা একচেটিয়ার জবরদাঁপ্তর বিরোধিতা করতে 
পারে এবং তাতে করে একচোঁটয়াবরোধী সংগ্রামে 


হতে পারে শ্রীমক শ্রেণীর সহযোগী । তাদের অবস্থান 
প্রায়ই দোলায়মান, যোগ দিতে পারে তারা কখনো 
দক্ষিণপল্থী, কখনো বামপল্থীদের সঙ্গে। 
পাঁটগয়নলর মধ্যে রাজনৈতিক ভেদাভেদ হিসেবে 
রাখা কেন দরকার? বুর্জোয়া-গণতান্নক যে পার্টিই 
সরকার গঠন করুক না কেন, তা তো প:জতন্বেরই 
সেবা করবে। 'ক্তু বুর্জোয়া রাষ্ট্র কিভাবে কাজ চালাচ্ছে 
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তাতে গণতান্ত্রিক শাক্তদের কিছ এসে যায় না এমন 
নয়। তাই কমিউনিস্টদের, সমস্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক 
ক্ষমতায় আসতে না দেওয়া, তাদের গণতন্তাবরোধী 
স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। 

বুর্জোয়া পা্টদের যাঁদও থাকে পাঁজর স্বার্থ 
সরাসাঁর প্রাঁতাঁনধিত্বের ব্যবস্থা করে তারা, তাহলেও 
বৃর্জোয়ার থাকে রুদ্ধদ্বার, শ্রেণী সম্পকের দিক থেকে 
একেবারে সমধ্মণ অন্যান্য সামাত। এই ধরনের সংগঠন 
রাষ্টরষন্তের ওপর বপন, প্রায়ই নির্ধারক প্রভাব ফেলে, 
কার্যত এগুলি হল প্রচ্ছন্ন মাল্লিসভা। বুর্জোয়াকে 
সাধারণ জাতীয় পাঁরসরে এক্যবদ্ধ করা এই 
সংগঠনগদীল হল একচোঁটয়া বুজেয়ার ক্ষমতার 
কোষকেন্দ্র। 

ব্দর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের একটি মূলাঙ্গ হল 
রাজনৈতিক উচ্চকোটি __ রাষ্ট্র, পার্টি সামাজিক 
সংগঠনাদর নেতা সৃষ্টি ও আঁবরাম পুনঃসৃষ্টি। 
রাজনৈতিক উচ্চকোটির সঙ্গে যোগ দেয় আমলাতান্রিক 
উচ্চকোট __ রাষ্টিক, সাম্মীরক, ভাবাদশরয় যন্ত। এটা 
গড়ে ওঠে একচেটিয়া পঃঁজর প্রাতনিধিদের নিয়ে, 
অংশত অন্য গোষ্ঠীর লোকও থাকে যাঁদ তারা 
প:ঁজতান্তক ব্যবস্থার প্রত বশ্বস্ততার মোনোত্তীর্ণ হয়। 
সমগ্রভাবে রাজনৈতিক উচ্চকোট একটি রুদ্ধদ্বার গ্রুপ । 
একাধিক পার্ট ব্যবস্থা বুর্জোয়া-গণতান্ত্িক 
আমলের বৈশিল্ট্যসূচক কেন? প্রধান কারণ, বুর্জোয়া 
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সমাজ শ্রেণী ও স্তরে বিভক্ত, যাদের স্বার্থ সরাসার 
বিপরীত। তদুপরি খোদ বকুজোয়ারাও সমগোত্রীয় 
নয়। একচেটিয়া, বৃহৎ এবং সাঝারি বুর্জোয়া স্বার্থ 
বহু দিক থেকে শুধু মিলে যায় না আই নয়, এমনাক 
বরোধিতাই দেখা দেয় তাতে। 

বদর্জেয়া জীবনধারার এইসব বোশিষ্ট্যও 'দ্বিপান্মক 
ও বহুপাঁক্ষক ব্যবস্থার কারণ, যথা: ব্যাক্তগত মালকানা 
সম্পর্কের আধিপত্য জানত বাচ্ছন্নতা, "্পারস্পাঁরক 
ধবাবাক্ত, তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্য, ঘোঁট, প্রাতষ্ঠানিকতার 
দকগ্যীলর বাঁদ্ধ। এীতিহ্য, পৌট-বুজোঁয়া স্তরগন্থীলর 
ব্যাপক ীবস্তঠীতর ফলে, বহদপার্ট ব্যবস্থা দেখা দেয়। 
যেখানে পোট-বুর্জোয়া স্তরগদীল বড়ো একটা 
রাজনৈতিক ভূমিকা নেয় না, পার্টর সংখ্যা সেখানে 
সাধারণত কম। রাজনোতিক ধ্বাঁনর বৈচিত্র্য যেখানে 
বৌশ, পার্টও সেখানে বৌশ। জাতীয়, ধর্মীয় 
বাভন্নতার দরুনও বহৃপার্ট ব্যবস্থা দেখা দেয়। 

বহপার্টি ব্যবস্থা একচেটিয়া বুর্জোয়া রাজনোতিক 
উদ্দেশ্য সাধনেরও সহায়ক । বিরোধ ও সংঘাত বাদ্ধির 
ক্ষেত্রে এতে তারা একটা নমনীয় চালের সুযোগ পায়। 
নতুন শাসক কোআিশন, পার্লামেন্টে শক্তির 
পদুনর্বিন্যাস, নেতাদের অদলবদলে জনগণের মনে মোহ 
তাতে করে রাজনোতিক [বিরোধের উত্তাপ হাস পায়, 
ব্যাপক জনগণের রাজনোতিক সাক্রুয়তা বাড়তে পায় না! 

সেশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্ট। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক 
আর কাঁমউনিস্ট এই দুই ধরনের পার্টির অস্তিত্ব শ্রামক 
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শ্রেণীর সংগ্রামের ইীতহাসের সঙ্গে জড়িতা সোশ্যাল 
ডেমোক্রাটিক পার্টিগীলর উদ্ভব হয় গত শতকেই। এ ' 
পাটির দাঁর্ঘ এ্রীতহ্য, একসার দেশে তাদের প্রভাব 
শ্রামক শ্রেণীর বড়ো একটা অংশে প্রসারত। এ 
পার্টিগ্ীলর একাংশ তাদের সদস্যদের দিক থেকে 
বহুদিন হল আর শ্রামক নয়, তাদের সামাজিক ‘ভাতত 
হয়ে দাঁড়য়েছে পেঁট-বুর্জোয়া, মধ্যস্তরগ্ীল। বস্তু 
ব্যাপারটা কেবল, এমনাঁক প্রধানত তাদের সামাজিক 
বিন্যাস নিয়ে নয়। সোশ্যাল-ডেমোন্রনাটক পার্টগনাল 
পৃথক পৃথক এক-একটা সংস্কারের কর্মসচ নিয়েছে, 
বুর্জোয়া সাজের আমূল বৈপ্লাবক পুনগঠিনের 
প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে তারা। সমাজতন্মীদের 
আপোস নীতিতে সমগ্রভাবে বিপন্ন হয় না বুর্জোয়া 
ব্যবস্থার বনিয়াদ। সেই কারণে এক-একটা দেশে 
একচোঁটয়া তাদের নেতৃত্বে অথবা পুরোপ্দার তাদের 
দ্বারা সরকার গঠন মেনে নেয়। সেইসঙ্গে সমাজতল্দীদের 
পঙ্ক্ততে প্রভাবশালী বামপন্থী শক্তি গড়ে উঠতে 
পারে। সেক্ষেত্রে সমাজতান্রিক পার্টি প্রতিক্রিয়ার 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবল একটা সংগঠন। একচেটিয়াও 
মনে রাখে সেরকম সম্ভাবনার কথা। তাই অবস্থাচক্রে যাঁদ 
পারা যায়, তাহলে দাক্ষিণপল্থী শাক্তরা হাঁটয়ে দেয় 
সমাজতন্তীদের, সরকার গঠনে অংশ নেবার সুযোগ 
তাদের দেয় না। 

কাঁমউনিস্ট পাটি - শ্রমিক শ্রেণী, সমস্ত সচেতন 
মেহনাতর সঙ্গাতপরায়ণ বৈপ্লাবক সংগঠন । 
কাঁমউানস্টদের প্রধান লক্ষ্য মানুষ কর্তৃক মানদষ শোষণ 
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এবং শোষণ উদ্ভবের কারণগ্ীলর উচ্ছেদ। সেই কারণে 
সাম্রাজ্যবাদের শাক্ত আঁবরাম আপোসহীঁন সংগ্রাম 
চালায় কমিউনিস্টদের বির্দ্ধে। বুজৌঁয়া রাষ্ট্রকেও সে 
কাজে লাগায়। যেখানে সামরিক, কর্তৃত্বপরায়ণ আমলের 
আধিপত্য, বুর্জোয়া-গণতাল্লুক প্রাতষ্ঠানাঁদ দামত, 
সেখানে কমিউনিস্ট পার্ট দনাদ্ধ। যে পারাস্থাততে 
বুর্জোয়া-গণতান্ত্িক প্রাতিষ্ঠানাদি অপেক্ষাকৃত স্যস্থায় 
অথচ বামপন্থী শক্তি দুর্বল সেখানে কমিউনিস্ট 
পার্টিকে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ করা হয় না। 
যেখানে কাঁমউনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপ সংকুচিত 
বা নিবিদ্ধ করা সম্ভব নয়, সেখানে একচেটিয়া চেষ্টা 
করে তাদের রাজনৈতিক দিক থেকে একঘরে করে রাখার । 
বৃহৎ পঞজির পার্টিগ্ীল কামউনিস্টদের রাজনোতিক 
প্রাতপক্ষ। ব্যাপক সংবাদ-মাধ্যমগুলি দিয়ে 
কাঁমউনিস্টদের লক্ষ্য, সংগ্রামের পদ্ধতি সম্পকে বিকৃত 
ধারণা সৃষ্টি করা হয়, কামউনিস্টাবরোধী গালগল্প 
ছড়ায়। এসবের প্রভাব পড়ে বামপন্থী বুজোৌয়া- 
গণতান্ত্রিক আর সোশ্যাল-ডেমোব্রটিক পার্টিদের 
ক্রিয়াকলাপের ওপর। প্রায়ই তারা কাঁমিউনিস্টদের চেয়ে 
বরং দক্ষিণপন্থী পার্টিদের সঙ্গে জোট বাঁধতে চায়। 
পাঁটর সঙ্গে সমঝোতায় আসার সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ 
করার পলিসি অনুসৃত হয় সেইসব বুরোর 
রাজনোৌতক কর্মকর্তাদের হাত করে এমনাঁক হত্যা 
করেও, যারা বাস্তবতাবোধ দেখায় এবং কাঁমউনিস্ট 
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পার্টির বিপুল প্রভাব থাকলে তার সঙ্গে যোগাযোগের 
উপায় খোঁজো 

আঁত সুকঠিন পাঁরস্থাত সত্ব সত্তেও কাঁমউীনস্টরা হাল 
ছাড়ে না, সক্রিয় কাজ চালায়, পিতার রাষ্ট্রের 
সমস্ত গণতান্ত্রিক শাঁক্তকে জমায়েত করে শান্ত, গণতন্দ, 
সমাজতন্বের জন্য সংগ্রামে ৷ 





৪। সখের কথা আর বাস্তব অবস্থা 


সমতার নীতিটা কার্ক্ষেত্রে আসলে কেমন? 
আঁধকার ও স্বাধীনতার লদ্বা তাঁলকায় বদর্জোয়া- 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগযলর সাবধানে সাধারণত ঘোষিত হয় 
সমতার একটি সাধারণ নশীত। সমতার ব্যাখ্যা করা হয় 
আইন, প্রশাসানক ক্ষমতার সমক্ষে, ট্যাক্স প্রদানে, 
অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগে স্মতা। তবে সমান 
আঁধকার থাকলেই সমতা বোঝায় না। শুধ তাই নয়, 
বূর্জোয়া-গণতান্তিক সমাধিকার অসাম্যের ওপরেই 
প্রাতীষ্ঠিত। কোথায় সমতা যেখানে অসমাজতান্তক 
জগতের প্রায় ৫০% লেক অপরণ্টিতে ভুগছে, ১০ 
কোটির বোশ লোক বেকার। সামাঁজক প্রয়োজনে বরাদ্দ 
অর্থ কার্যত অভাবপ্রস্তদের চেয়ে ধনীদেরই কাজে লাগে 
বোৌশ। পাঁরণামে, জাতীয় সম্পদের যে অংশটা যায় 
সমন্ধ লোকেদের ভাগে, তা ক্রমাগত বাড়ছে আর যেটা 
যায় নিঃসম্বলদের কাছে, তা কমছে। 

ফলত, বৃর্জেয়া-গণতন্বের মূলনীতি _ সমতা _ 
একটা বাহ্যাননষ্ঠান কেননা সর্বোত্তম ক্ষেত্রে তা আইনা 
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সমাধিকার এবং সোঁদক থেকেও সেটা পূর্ণ নয়, তার 
পাকা গ্যারান্টি নেই। রাষ্ট্র অধিকার ও স্বাধীনতার 
সংবিধানে, কিন্তু কেমন করে কাঁ উপায়ে তাগ্যারান্টিকৃত 
হচ্ছে, তার উল্লেখ থাকে না। বাস্তব গ্যারান্টি থাকে 
তার যার আছে সঙ্গীত, তার ওপর নির্ভর করতে পারে । 
আইনে গ্যারান্টি আছে আঁধকার সরাসাঁর লাঙ্ঘত হলে 
আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল শ্রমের 
অধিকার আদালত কিভাবে নিশ্চিত করবে যেখানে 
কর্মপ্রার্থাঁর চেয়ে কর্মের সংখ্যা কম। বাক্‌স্বাধীনতা 
কিভাবে নিশ্চিত হবে যেখানে ব্যাপক সংবাদ-মাধ্যমের 
কেবল মালিকেরাই সেটাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার 
করে? 

গণতান্তিক শীক্তদের নিকট নাতি স্বীকার করে 
বুর্জোয়া মাঝে মাঝে তেমন অধিকার ও স্বাধীনতাও 
সংাবধানভুক্ত করতে রাজি হয় যা চিরাচারত বু্জোয়া- 
গণতান্ত্রিক নীতি ছাড়িয়ে যায় (যেমন, শ্রমের অধিকার, 
উদ্যোগ পাঁরচালনায় অংশগ্রহণ, রাষ্ট্র কর্তৃক 
জাতীয়করণের আঁধকার)। তবে এইসব শর্ত থেকে 
যায় ন্যনাধিক ফাঁকা কথা। যেমন, ইতালির সাবধানে 
সকলের শ্রমের আঁধকার ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু কী 
দাঁড়াল? ইতালি সংখ্যাবহুল বেকারব্াহনীর একটা 
দেশ। তাই প্রথম দৃষ্টিতে বর্জোয়া রাষ্ট্রের রীতিমতে 
গণতান্ত্ৰিক সংববধানও তার সামাজিক প্রকাতি বদলায় 
না। 

সামাজক-অর্থনৈতিক আঁধকার ও দ্বাধীনতা। 
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আঁধকার ও স্বাধীনতার সমস্যা প্রসঙ্গে বুর্জোয়া 
লেখকেরা সাধারণত শুরু করে ব্যাক্তিগত অধিকার ও 
স্বাধীনতা থেকে অর্থাৎ সেইসব আঁধকার যা ব্যাক্তির 
অলঙ্ঘনীয়তা ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন। বলাই 
বাহুল্য, ব্যাক্তগত অধিকার ও স্বাধীনতা ছাড়া লোকে 
বাঁচতে এবং খাটতে পারে না। বকন্তু ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতার স্রেফ ঘোষণাটুকুর কোনো মানে হয় না। 
যেমন, বাসগৃহের অলঙ্ঘনীয়তার কী অর্থ হয় তাদের 
কাছে যাদের বাসগৃহই নেই। 1ীকংবা আদালত দ্বারা 
আত্মরক্ষার সাধাবধানক আঁধকার মেহনাতিদের ক্ষেত্রে 
হয়ে দাঁড়ায় এক অলাকতা, কেননা উকিলের ফি 
দেবার টাকা থাকে না তার পকেটে। তাই প্রধান কথা 
হল সামাঁজক-অর্থনৈোতিক আঁধকার ও স্বাধীনতা: 
যেকোনো সমাজের মর্মার্থ তাতে প্রকাশ পায় সবচেয়ে 
স্পচ্ট করে। বুর্জোয়া সমাজে তার চাঁরত্র এই দিয়ে 
নির্ধারত যে লোকেরা শোষক আর শোঁষত, মালিক 
আর মজ্যার-খাটা মেহনাঁততে 'বিভক্ত। 

কোনো কোনো বুর্জোয়া সংবিধানে শ্রমের অধিকার 
যে স্বীকৃত হয়েছে সেটা মেহনাঁতদের নিজেদের 
স্বার্থরক্ষার একরোখা সংদদীর্ঘ সংগ্রামের ফলে। শুধ 
তাই নয়, কোনো কোনো সাবধানে এই কর্তব্যও 
বাঁধবদ্ধ হয়েছে যে সবাইকেই খাটতে হবে। ঘোষিত 
হয়েছে শ্রমের স্বাধীনতা; পেশা নির্বাচন, কাজ, কাজের 
স্থায়ত্ব, ন্যুনতম বেতনের আঁধকার। তবে এ সবই 
নির্ভর করে অর্থনৈতিক অবস্থাচক্রের ওপর এবং ছু 
দিয়েই এগাল গ্যারামন্ট করা নয়। উল্লেখযোগ্য যে 
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১৯৮০ সালে জাতিসজ্ঘের যে প্রস্তাবে বলা হয় যে 
মানব অধিকার এবং মানব মর্যাদার প্রাতি শ্রদ্ধার পূর্ণ 
গ্যারান্টির জন্য প্রয়োজন শ্রম, পাঁরচালনায় মেহনাতিদের 
অংশগ্রহণ, শিক্ষা, চিকিৎসা সাহায্য পাবার অধিকারের 
গ্যারান্টি এবং যেমন নাগাঁরক ও রাজনৈতিক, তেমনি 
অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আঁধকার রক্ষায় 
একইরকম মনোযোগ অর্পণ প্রয়োজন, মাকন 
প্রাতানধিদল তার বিরুদ্ধে ভোট দেয়। 
মেহনাতদের সামাজিক-অর্থনৈৌতিক জয়লাভের 
মধ্যে পড়ে বিশ্রাম, বেকার ভাতা, বার্ধক্য পেনশন, নারী 
ও শিশু শ্রম রক্ষার আঁধকারও ৷ কিস্তু মেহনাঁতদের 
অবস্থা তাতে পরো লঘ্চভার হয় না। যেমন, বেকারি 
ভাতা সবাই যে পায়, মোটেই তা নয়। একরাশ শর্ত, 
দক্ষতার দাঁব থাকে তাতে। ফলে দাঁড়ায় যে বেকার 
থেকে বাঁঞ্চত। 

প্রত্যেকের চিকিৎসা পাবার অধিকার পবাধবদ্ধ ও 
স্যানশিত না হলে অন্য সমস্ত আঁধকার মূল্যহীন 
হয়ে পড়ে। কিন্তু ব্দর্জোয়া রাষ্ট্রগলতে বহু লোকের 
ক্ষেত্রে এটা একটা অনায়ত্ত ‘বিলাস কেননা ডাক্তারের 
ফি ক্রমাগত বাড়ছে। গ্রেট 'ব্রটেনে মেহনাতরা বিনামূল্যে 
চিকিৎসার আঁধকার লাভ করতে পেয়েছে। কিন্তু তা 
মানে এই নয় যে বাস্তবে সবাই সে অধিকার ভোগ 
করতে পারছে। রক্ষণশীল সরকার হাসপাতালে 
শষ্যাসংখ্যা ও চাঁকৎসক হাসের পাঁলাঁস নিয়েছে, বন্ধ 
করা হচ্ছে হাসপাতাল। ফলে জর্ার চিকিৎসা, জরুরি 




















A 








৫৮ 


অস্ত্রোপচারের জন্য অপেক্ষমাণদের তালিকা হয়ে চলেছে 
লম্বা। 

বুর্জোয়া দেশগুলিতে শিক্ষালাভের অধিকার নেই 
(থাকলে, শ্রমের আঁধকারের মতো সেটাও হত অবাস্তব), 
কিন্তু আছে শিক্ষাদানের অধিকার। তার মধ্যে পড়ে 
অবাধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা, স্কুল 'নর্বাচনের 
স্বাধীনতা (ধর্মাঁয় স্কুল রয়ে যাওয়া এ স্বাধীনতার 
একটা কারণ), একাডোমিক স্বাধীনতা, িক্ষাসূচির 
স্বাধীনতা । কিন্তু শক্ষালাভের আঁধকার ছাড়া এগাল 
কেবল উচ্চকোটর অধিকার, কেননা মাধ্যামক ও 
উচ্চশিক্ষা অধিকাংশের ক্ষেত্রেই একটা বিরল সৌভাগ্য। 
অধিকাংশ পঃজতান্তিক দেশে প্রাথমিক শিক্ষাই কেবল 
বিনামূল্যে ৷ 

বাসগৃহের কোনো গ্যারান্টি দেয় না বুর্জোয়া 
রাষ্ট্র। চড়া বাঁড়ভাড়া আর ক্রমাগত বর্ধমান গৃহমূল্য 
হল বাস্তবতা । কাঙালদের 'নরাশ্রয়তা আর সবরকম 
সুবিধা সমেত শত শত বাঁড় খালি পড়ে থাকা, এই 
হল বুর্জোয়া জীবনযান্রার বৈশিষ্ট্য 

রাজনৌতক আঁধকার ও স্বাধীনতা । উন্নত 
প:জিতান্রিক দেশগুলিতে নাগাঁরকের ভোটাধিকার 
থাকে, এতে প্রাতানধিত্বমূলক সংস্থাঁদতে অংশ গ্রহণের 
সুযোগ পায় সে। তবে এটা কেবল বাহক আঁধকার। 
ব্যাপক সংবাদ-মাধ্যমের শবশাল যন্ত্রের সাহায্যে 
বুজোয়ারা কায়দা করে জনমতকে নিজেদের কাজে 
লাগায়। 

আসলে কারা 'নর্বাচিত হয় এবং কার্ক্ষেত্রে কার 
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স্বার্থ তারা দেখে সেটা বোঝা যাবে নিম্নোক্ত তথ্যে: 
মাঁক্ন যুক্তরাষ্ট্রে ১০০ জন িনেটারের মধ্যে ২৫ 
জন কর্পোরেশনগ্দীলর সভাপাতি, ডিরেক্টার কিংবা 
অন্যতম মালিক, ৩৬ জন ব্যাঙ্ক আর বাঁমা কোম্পানির 
মোটা শেয়ারধারী, ৩১ জনের লাঁগ্ন আছে তেল আর 
গ্যাস শিষ্পে, ৪৭ জন অস্থাবর সম্পাত্তর ব্যবসায়ে 
লিপ্ত ইত্যাদি। অধিকাংশ সিনেটার কর্পোরেশনগালর 
কাছ থেকে বক্তৃতা, পরামর্শশীদর সম্মানী হিশেবে 
টাকা পায়। 

বুর্জোয়া সাবধান বা নির্বাচনী আইনে এমন 
শর্ত নেই যে মাত্র অনপেক্ষ আঁধকাংশ ভোট পেলেই 
প্রার্থা নির্বাচিত বলে গণ্য হবে এবং প্রাতাঁট নির্বাচন 
কেন্দ্রে আঁধকাংশ ভোট পড়া চাই। বুর্জোয়া প্রথায় যে 
পারমাণ ভোটই পড়ুক না কেন, "নির্বাচন বৈধ বলে 
ধরা হয় আর আপেক্ষিক সংখ্যাঁধক্য (অর্থাৎ অন্যান্য 
প্রার্থাঁদের চেয়ে বেশি) পেলেই তাকে গণ্য করতে হবে 
‘জনগণের নির্বাচিত" বলে! বুর্জোয়া চাঁরনের 
ভোটাধিকারের প্রাঁতাক্রয়া হিশেবেই দেখা দিয়েছে 
নির্বাচনে ব্যাপক অনুপস্থিতি! 

ব্দর্জোয়া রাষ্ট্রের সংবিধানে বাক্‌ স্বাধীনতা, 
মতামতের স্বাধীনতা, সাঁমাতি গড়ার স্বাধীনতা 
অনুমোঁদত। কিন্তু প্রাতাঁট দেশেই এমন একসাঁর 
সংকোচন আর শর্ত থাকে যাতে এ আঁধকার কার্যক্ষেত্রে 
পর্যবাঁসত হয় নিম্ষলতায়। বুর্জোয়া স্বাধীনতার 
বোশিল্টাই হল ব্যাপক আঁধকারের সাধাবধানিক ঘোষণা 
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আর বলব আইন দ্বারা সে আঁধকারের কার্যত 
সংকোচন। 

অনেক প:ুজিতান্নিক দেশে মেহনাতিদের রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ: রাজনৈতিক ধর্মঘট নিষিদ্ধ, ট্রেড 
ইউনিয়নের কার্যকলাপ নানা বাধানিষেধে সঙ্কুচিত, 
অর্থনৌতিক ধর্মঘটও কঠোরভাবে নিয়ান্দ্িত। 

বুর্জোয়া রাষ্ট্র ভ্রমেই পার্টিগহীলর ওপর নিয়ন্ত্রণ 
প্রসারের চেস্টা করছে। পার্টি ত্রিয়াকলাপের সমস্ত 
দিকে, তার তহ্বলের উৎস, পার্টর গঠন, ক্রিয়াকলাপের 
লক্ষ্য, ইত্যাদির ওপরেও চেপে বসছে রাষ্ট্রীয় 
শনয়ামন। কতকগনীল সংবিধানে জরদীর অবস্থা 
ঘোষণার অনুমোদন আছে যখন মৌলক আঁধকার ও 
স্বাধীনতা হয় সংকুচিত, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার 
দেওয়া হয় সামরিক কর্তৃপক্ষের ওপর। 
{ববেকের স্বাধীনতাকে চিরাচারত বুর্জোয়া- 

গণতান্তিক নীতি বলে ধরা হয়। এ নীতি দেখা 
{দয়োছল ধর্মের জবরদাঁন্তর বিরুদ্ধে সংগ্রামে, প্রথম 
দকে তাতে ছল ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বা না করার 
আঁধিকার। এখন বিবেকের বুর্জোয়া-গণতান্িক অধিকার 
সংকুচিত হয়েছে ধর্মাচরণের স্বাধীনতায়, যেকোনো ধর্ম 
অনুসরণের আঁধকারে। 'কন্তু বিবেকের স্বাধীনতায় 
নরীশ্বরবাদের স্বাধীনতা নেই। বিবেকের স্বাধীনতাকে 
ধর্মাচরণের স্বাধীনতায় পর্যবসিত করায়, আস্তিক ও 
নাস্তকদের মধ্যে অসম্যাধকার প্রবর্তনে, 
নরাঁস্বরবাদীদের প্রাত বৈষম্যে আন্তর্জাতিক অধিকারের 
আদর্শ লাঁঙ্ঘত হয়। 
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১। বিপ্লবে জন্ম 


অতাঁতের ও বর্তমানের সমস্ত রাষ্ট্র থেকে 


-সমাজতাল্িক রাম্ট্র নীতিগ্ৃতভাবে অন্যাবধ। 


এ হল হাতহাসের দিক থেকে নতুন টাইপের 
রাষ্ট্র 

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র জন্ম নেয় সমাজতাল্ত্িক 
বিপ্লব থেকে যখন শ্রামক শ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক 
মেহনাত জনগণ শোবকদের উচ্ছেদ করে, পীড়ন 
ও অসম্য থেকে মুক্ত সমাজ গঠনের জন্য 
ক্ষমতা নেয় নিজেদের হাতে। একদিক থেকে 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় হল নিজেদের 
মুক্তির জন্য শ্রমিক শ্রেণী ও সমস্ত মেহনাঁতদের 
সংগ্রামের সর্বোচ্চ পারণাত। অন্যাঁদকে এটা হল 
নতুন এীতহাঁসক যুগ -- পুজিতন্ন থেকে 
সমাজতন্তে উত্তরণের যুগের শুরু! সমাজতন্দ্ 

















নির্মাণ করা, নতুন জীবন গঠন করার জন্য সমস্ত 
মেহনাতদের মিলিত করার উদ্দেশ্যে নতুন ধরনের 
রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় । 

এীতহাসক মণ্ে নবাগত শ্রেণী রাষ্ট্রচ্ষমতা ব্যবহার 
করেছে একাধিক বার। তবে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে কেবল 
এক শোষক শ্রেণীর জায়গার অন্য শোষক শ্রেণীর 
আগমনে এবং বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্রকে সে শ্রেণীর 
স্বার্থসাধনে। নতুন সমাজ ব্যবস্থা গঠনে শ্রমিক শ্রেণী, 
মেহনাতরা অনুসরণ করে অন্য লক্ষ্য । 

সমাজতান্ক রাষ্ট্র রূপায়ণের গাঁতপথে শ্রামক 
শ্রেণী এবং তার রাজনোতিক পাঁরচালক মার্কসবাদ- 
লোনিনবাদী পার্টর নেতৃত্বে স্থাপিত হয় মেহনাঁতদের 
বাস্তব ক্ষমতা! এরুপ রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হল 
সমাজতন্ত্র নির্মাণ, অর্থাৎ এমন সমাজ নির্মাণ যা 
উৎপাদন উপায়ের ওপর সামাঁজক মালিকানা, 
আইনের চোখে সমস্ত নাগাঁরকের সমতা, . প্রত্যেকের 
কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনযায়ী, প্রত্যেককে তার 
শ্রম অন্সারে' _ এই নাতর ওপর প্রাতন্ঠিত। 

নতুন এই সামাঁজক-অর্থনোতিক কর্তব্য পালন 
বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্্র দিয়ে চলে না। সেটা তো মেহন[তিদের 
পীড়ন আর দমনেরই মন্ত্র, উৎখাত বুর্জোয়াদের পক্ষ 
থেকে মেহনতিদের বৈপ্লাবক অর্জনের বিরদ্ধে 
সেটাকে ব্যবহার করা সন্ভব। বুর্জোয়া রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ায় 
সত্যকার গণতন্দ্ প্রবর্তন, পীড়ন ও পরাধানতা থেকে 
ব্যাপক জনগণের মাক্তর পথে প্রাতবন্ধক। সেই কারণে 
বুর্জোয়ার কাছ. থেকে রাজনৌতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে 
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নিয়ে শ্রামক শ্রেণী, মেহনতিরা পুরনো রাষ্টরযন্তকে 
চূর্ণ করে। 

সমাজতন্দে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োজন নতুন সমাজের 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভাবাদশশয় জীবন গঠনের 
জন্য, শ্রম ও পরিভোগের মধ্যে পাঁরমাণের হিসেব 
রাখা এবং তা নিয়ন্্ণের জন্য। রাম্ট্যন্ত চুর্ণ করা 
বলতে অবশ্যই বুর্জোয়া সমাজে গড়ে ওঠা সমস্ত প্রথা- 
প্রাতিষ্ঠানেরই নাকচ বোঝায় না। পঃঁজতল্তে গঠিত 
ব্যাঙ্ক, সিণ্ডিকেট, ডাক-ব্যবস্থা, ইত্যাদি ধরনের হিসেব 
রাখা আর নিনবন্ধভূক্তির সংস্থাগ্দালকে শ্রমিক শ্রেণীর, 
মেহনাতদের স্বার্থে কাজে লাগানো সম্ভব, 
এমনাঁক প্রয়োজনীয়ই। লোনন লিখেছেন, ‘এ যল্তটাকে 
ভেঙে দেওয়া চলে না এবং তার দরকার নেই। 
পঠাঁজপাতদের অধীনতা থেকে এটাকে খাঁসয়ে আনতে 
হবে, পণ্াীজপাত আর তাদের প্রভাবসন্রগুলিকে তা 
থেকে ছিন্ন, কার্তত, খাঁণ্ডত করতে হবে, তাদের করা 
দরকার প্রলেতারীয় সোভয়েতের অধীন, এগ্দালকে 
করা প্রয়োজন আরো ব্যাপক, বৌশ সর্বাত্মক বোশ 
সর্বজনীন ।”* 

সমাজতান্ত্রিক ধরনের রাম্ট্রযন্দের ক্লিয়াকলাপের 
মূলনীতি হল গণতান্ত্ৰিক কোন্দ্রকতা। তার মমার্থ 
হল মেহনাতদের ক্ষমতা, উদ্যোগ আর আত্মসাক্রিয়তা, 
পরিচালকদের নির্বাচন এবং জনগণের কাছে তাদের 











* V. J. Lenin, Collected Works, Vol. 26, Prog- 
ress Publishers, Moscow, 1972, p. 106. 
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জবাবাদহির সঙ্গে কেন্দ্রীয় পাঁরচালনা ও পারিকল্পনা, 
কঠোর শৃঙ্খলা ও আইন পালনের পারস্পারক 
যোগাযোগ আর মিল। গণতান্তিক কোন্দ্রকতায় ধরে 
নেওয়া হয়েছে সমাজের কাজ চালাতে আত সক্রিয় 
অংশ নেবে জনগণ । লেনিন লিখেছেন, ‘...আঁত মহান 
ও প্রাতিভাশঈল 'দিব্যদৃষ্টির চেয়েও অতুলনীয় রকমের 
বড়ো কিছু সৃষ্টি করে কোটি কোট লোকের মেধা ।'& 
এই নীতির সুসঙ্গত প্রয়োগে কেবল যে জনগণের 
উদ্যোগ ও সাষ্চ্রতা বেড়ে ওঠে তাই নয়, পামাঁজক 
শৃঙ্খলা ও সমাজতান্ত্রিক আইন পালন নিশ্চিত হয়, 
অর্থাৎ রাষ্ট্র যেসব আইন পাশ করে তা পুরোপদার 
মেনে চলা হয়। এইসব আইনে প্রকাশ পায় অধিকাংশ 
চাঁহদা তাতে মেটে। তার পাহারায় থাকে কেন্দ্রীয় 
ক্ষমতা আর পাঁড়নমুক্ত মেহনাঁতদের জনমত । 
পুরনো রাষ্ট্রন্্র চূর্ণ করে নতুন গড়া একটা 
জটিল ব্যাপার। লেনিন লিখেছেন, সঠিকভাবে ক্ষমতা 
ব্যবহার করার চেয়ে বিপ্লবের যুগে সে ক্ষমতা জয় 
করা অনেক সহজ ।** তাই সর্বত্র এবং তৎক্ষণাৎ 
সমাজতান্ত্রিক 'বপ্লবের বিজয় সংহত করা, সমাজতন্ত্র 
নির্মাণ করা সম্ভব হয় নি। এই নীতি অনুসারে 
ক্ষমতায় আসা মেহনতিদের অগ্রবাহিনীর কর্তব্য দাঁড়ায় 














* V. I. Lenin, Collected Works, Vol. 26, Prog- 
ress Publishers, Moscow, 1973, p. 474. 
" *# See: V. I. Lenin, Vol. 33, p. 229. 
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বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে নতুন সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রপাটের নীতিগন্লকে নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রয়োগ করতে 
পারা। 

সাফল্যের সঙ্গে রাষ্ট্রঘন্ত্র চূর্ণ করার প্রথম দ্টান্ত = 
অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিল্পব! রাশিয়ার জনগণের 
বৈপ্লাবক সৃজনশীলতার ফলে জন্ম নেয় রাম্ট্ক্ষমতার 
নতুন প্রাতিনীধত্বমূলক প্রতিষ্ঠান -_ শ্রীমক, কৃষক 
আর সৈনিক প্রাতিনাধদের পারষদ বা সোভিয়েত 
(বর্তমানে _ জন প্রাতানাধ সোভিয়েত)। নতুন 
রাষ্ট্রযন্তের রাজনোতিক-সাংগঠাঁনক বনিয়াদ হয়ে দাঁড়ায় 
এগ্লি। নানা কার্ধীনর্বাহক সংস্থা, জনগণের 
মাঁলাশয়া, সশস্ত্র বাঁহনী তাদের কাছে জবাবাদাহতে 
বাধ্য থাকে। 

মধ্য ও দাক্ষণ-পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক 
দেশগ্ুলিতে প্রথম কর্তব্য দাঁড়িয়েছিল রাষ্ট্রের 
ফ্যাঁসস্টপন্থী সংস্থাগদ্নীলির উচ্ছেদ । কিউবায় প্রার্থামক 
কাজ ছিল জনগণকে দমন আর বড়ো বড়ো আবাদমালক 
আর পাঁজপাঁতদের রক্ষা করার সংস্থা সমেত একনায়কী 
যন্ত্রের উচ্ছেদ এবং এমন রাষ্ট্র গঠন যা মার্ক 
সাম্রাজ্যবাদ থেকে স্বাধীন নীতি অনুসরণ করবে। 
সমাজতান্ত্রিক রান্ট্রপাউ গঠনের পথও হবে ততই 
বাভন্ন। কিন্তু সবক্ষেত্রেইে সামারক-পুলাসি 
সংস্থাগুলিকে, আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার সোপান নিশ্চিহ্ন 
করা প্রয়োজন। প্রতিক্রিয়াশীল শাক্তর প্রাতরোধ দমন, 
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ব্যাপক জনগণের জনোতক সাক্রিয়ভা বর্ধন, 
সমাজজীবনে সমাজ তান্তিক প্রেরণা বিকাশে অর্থনৌতিক- 
সাংগঠাঁনক আর সাংস্কাতিকীশঙ্ষাদানমূলক ক্রিয়াকলাপ 
চালাবার কাজ অবশ্যই নিতে হবে রাষ্ট্রকে ৷ 


























২। নতুন পথের ধাপ 


সমাজতান্বিক বিপ্লবের বিজয়ে গড়ে ওঠে সমাজতন্ত্র 
নির্মাণের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। কিন্তু বিপ্লবের পরেই 
তৎক্ষণাৎ সমাজতন্ত্র দেখা দেয় না। পঃজিতন্ব ও 
সমাজতন্ত্রের মধ্যে থাকে একটা অন্তর্বতাঁ পর্ব, তখন 
লড়াই চলে নতুন আর প্দরনো, সদ্যোজাত কিন্তু তখনো 
অগ্গঠত সমাজতান্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা আর 
রাজনোতিক ক্ষেত্রে পরাজিত বস্তু অর্থনীতির দক 
থেকে তখনো প্রবল পঃজিতন্বের মধ্যে। উৎক্রমণ পর্বে 
রাষ্ট্রের চাঁরত্র হয় বিরোধাকার্ণ। নিজের লক্ষ্য, কর্তব্য, 
স্বার্থের দিক থেকে তা সমাজতান্নক। কিন্তু তা 
কাজ চালায় এমন পারাস্থিতিতে যেখানে অর্থনীতিতে 
সমাজতন্ত্রের পাশেই থাকে অন্যান্য ধরনের অর্থনীতি। 
উত্ক্ুমণ পর্বের অর্থনীতি বহুগাঠানক। সামাজিক 
মালকানার বর্ধমান প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে ছোটো ছোটো 
ব্যাক্তগত মালকানাও চলতে থাকে। সমাজে তখনো 
তেমন সব শ্রেণী টিকে থাকে যাদের স্বার্থ 
পরস্পরাবরোধী এবং আপোসহান। 

রাজনশীতর ক্ষেত্রে আধিপত্য করে সমস্ত মেহনাত 
জনগণের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ শ্রামক শ্রেণী! বুর্জোয়া 
























































5 ৬৭ 


ক্ষমতাচ্যুত, কিন্তু প্রতিরোধ দিতে পারে তারা, বৈপ্লাবক 
শাক্ত তা দমন করতে বাধ্য। মেহনাতিদের ক্ষেত্রে 
সমাজতান্ত্ক . রাষ্ট্র হল একটা প্রবল সাংগঠীনক, 
জমায়েতকারী শাক্ত। দোলায়মানদের ক্ষেত্রে রাষ্ট 
সমাজতন্ত্রের শ্রেচ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করার নীতি অনুসরণ 
করে । যেখানে ক্ষনতা মেহনাতিদের হাতে, সেখানে রাষ্ট্র 
সমাজতন্ত্র নির্মাণে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শীক্তর সংহত 
হয়ে ওঠার বিপদ দূরীকরণে কৃতসংকল্প। এ পর্বে 
শ্রেণী সংগ্রামের রূপ নির্পারত হয় মুর্তনার্ট 
এীতহাঁসক পরিস্থিতি অনুসারে । যেমন, সোভিয়েত 
ইউনিয়নে উতক্রুমণ পর্বে শ্রেণী সংগ্রামের রূপ ছিল 
গৃহযুদ্ধ নবান প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অভ্যন্তরীণ 
যুক্তরাম্ট্র, জাপানের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা। তবে 
শব্দের হিসেবে ভুল হয়েছিল: ভেতরের আর 
বাইরের -- উভয় শন্দুকেই পরাস্ত করে জনগণ । 
প্রথম সমাজতান্বক রাষ্ট্র গঠনের অভিজ্ঞতা থেকে 
দেখা গেল যে নতুন রাষ্ট্রকে কেবল সমাজতন্ নির্মাণের 
ব্যবস্থা করতে হবে তাই নয়, বাইরের বিপদ থেকেও 
রক্ষা করতে হবে পিতৃভূমিকে। উৎক্রমণ পৰে রাষ্ট্র কেন 
বুর্জোয়ার ওপর মেহনতিদের রাজনোৌতক আধিপত্যের 
হাতিয়ার তার প্রধান কারণ এই ঘটনাচক্রটাই। 
উৎক্রমণ পর্বে উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায়গনীলর 
ওপর সামাঁজক মালকানার 'ভীন্ততে গড়ে ওঠে 
সমাজতন্নের বৈষয়িক-টেকাঁনকাল বানিয়াদা তবে 
সীমাবদ্ধ পাঁরাধর মধ্যে ছোটো ছোটো উদ্যোগ ব্যাক্তগ্নত 


৬৮ 








মালিকানার অধীনে থেকে যায়! কৃষক আর শহরের 
কারুজীবীদের মধ্যে বেড়ে ওঠে সমবায় আন্দোলন 
বিপ্লব চলতে থাকে আত্মক জীবনের ক্ষেত্রেও: শিক্ষা 
আসে সকলের আয়ত্তে। লোকেদের জীবনধারা বদলে 
যার, তার 'ভীত্ত দাঁড়ায় মানবতা, যৌথ প্রেরণা, জাতিতে 
জাতিতে মৈত্রী। 
সর্বজনীন। সর্বজনীন রাষ্ট্র দাঁড়ায় নতুন সামাজিক 
শভীত্তর ওপর, সে ভাঁত্ত হল সমগ্র জনগণ, সমস্ত 
মেহনাতি। 

আন্তজ্শীতক ক্ষেত্রে -- সমাজতান্তিক রাষ্ট্র হল 
সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, সামাঁজক ন্যায় 
আর শান্তর জন্য সক্রিয় সঙ্গীতশীল যোদ্ধা। 





৩। রাষ্ট্রের সৃজনমূলক ভুমিকা 


চারত্র বদলে যায়, সমৃদ্ধ হয় তার কাজকর্স। 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনৌতিক-সাংগঠানিক ক্রিয়াকর্ম 
শুরু হয় বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। কর্তব্য 
দাঁড়ায় অর্থনীতির পুনগ্গঠিন, তাকে ব্যাপক 
মেহনাঁতজনের দ্বার্থ ও প্রয়োজনের আঁধনে আনয়ন। 

এ কর্তব্য সাধনের মূর্তনা্দ্ট এীতহাসিক রুপ 
হয় গামা যর কাজিন ইটসিল হাত 
হয় সমাজতান্রক শিল্পায় এবং কৃঁষর 
সমবায়ীকরণের গাঁতপথে। সোভিয়েত ইউনিয়নের 


৬৯ 





অর্থনীতি বিকাশে প্রাতফলিত হয় এই ঘটনাচক্র যে 
নবান রাষ্ট্রটি দীর্ঘকাল ছিল প:ঁজতান্তুক পাঁরবেষ্টনের 
মধ্যে। জার্মান ফ্যাঁসজম এবং জাপানি সমরবাদের 
বিরুদ্ধে পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের সময় (১৯৪১-১৯৪৫) 
সোভিয়েত রাষ্ট্রের সমস্ত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিযুক্ত 
ছিল আগ্রাসন প্রতিহত করে হিটলার দঙ্গলকে চূর্ণ 
করার উদ্দেশ্যে । সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের ক্ষত সাঁরয়ে 
তোলার পরই কেবল জাতীয় অর্থনীতির আরো বিকাশে 
প্রবৃত্ত হয়। বর্তমানে জাতীয় অর্থনশাতির ভারকেন্দ্র সরে 
এসেছে অর্থনীতির প্রথরীকরণ, উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ 
বর্ধন, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে উৎপাদন বদ্ধ 
নিশ্চিতকরণ, শ্রমের সংগঠন উন্নয়নে । 

সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনী পাঁলাস, পঠাজতান্তিক 
রাষ্ট্রগলিতে অর্থনীতির সামরীকরণের পাঁরাস্থীতিতে 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররা নিজেদের প্রাতিরক্ষাসামর্থয দৃঢ় 
করতে বাধ্য হচ্ছে। 

সমাজতন্তে শ্রম ও পাঁরভোগের পাঁরমাণ নিয়াল্তিত 
হয় এই মুলনীতিতে : প্রত্যেকের কাছ থেকে তার 
সামর্থ অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার শ্রম অনুসারে । শ্রম 
হয়ে দাঁড়ায় প্রাতাট নাগাঁরকের আঁধকার এবং কর্তব্য। 
রাষ্ট্রের কর্তব্য হল শ্রম সম্পর্ক নিয়ামন ও ভোগ্য 
বস্তুর বন্টন, কর্মে নিয়োগ, শ্রম অধিকার এবং কম'ঁদের 
কতব্য নির্ধারণ এবং এক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষা, বেতন 
ব্যবস্থা নির্ণয় ও উন্নয়ন, সামাজিক তহাবিল থেকে মাতৃ- 
ও শিশুমঙঈ্গল, শিশু প্রাতষ্ঠানাদির ব্য়ানর্বাহ, 
পেনশন, সামাঁজক বীমা, সমস্ত স্তরে 'বনা বেতনে শিক্ষা, 














৭০ 


ছাত্রবাত্ত, বিনামূল্যে চিকিৎসা, ইত্যাদির ব্যবস্থা ৷ 
ানক-টেকাঁনকাল বিপ্লবের বিকাশ এবং জনগণের 
প্রসাতির হচ্ছে। জীবনযাত্রায় সুযোগ-সুবিধা বাদ্ধির 
বাদ্ধ, নার্গারকদের সাংস্কাঁতক মান উন্নয়নের সুযোগ 
মিলছে । 

সমাজতান্ত্রিক ক্সাস্ট্ের সাংস্কৃতিক-শিক্ষামলক 
কাজের মধ্যে পড়ে জনাশক্ষা, বিজ্ঞানের বিকাশ, গণ 
সংবাদ মাধ্যমের কাজ, শরীর চর্চা ও ক্রীড়ার বিকাশের 
পাঁরচালনা। সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণা, জনগণের মধ্যে 
দেশে গড়ে ওঠে নতুন একটা নৌতিক আবহাওয়া ৷ দেখা 
দিচ্ছে ও সুদৃঢ় হচ্ছে শ্রমজীবীদের আত্মমর্যাদা, দাস্য 
মনোবৃত্তি কাটিয়ে উঠছে তারা। 

আঁত্মক জীবনের ক্ষেত্রে সমাজতান্তিক বিপ্লবের 
একটি মূলাঙ্গ হল নতুন জাতীয় ব্যাদ্ধজীবী গঠন যখন 
সমাজতন্ত্রের বৈষায়িক-টেকানকাল 'ভান্ত পাত 
হয়েছে, গড়ে উঠেছে ব্যাদ্ধজীবী, তখন বিশেষ তাৎপর্য 
ধরে বিজ্ঞানের বিকাশ, শল্পীয় সাম্টিকর্ম। সামনে এসে 


দাঁড়ায় সমাজতন্ত্র নির্মাণের বিশ্বব্যাপী এক সমস্যা _ 
সর্বাঙ্গীণরূপে ও সুসামঞ্জস্যে বিকশিত ব্যাক্তর ্রামক 
রূপলাভের পূর্বশর্ত গড়া। 

সমাজতান্ত্রিক আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বোঝায় 
সামাঁজক ও রা্ট্রিক ব্যবস্থা, সমাজতান্বিক সম্পত্তি, 
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নাগারকদের আঁধকার ও দ্বাধীনতা, সামাজিক 
সংগরঠনগ্ন্লীলর অধিকার ও বৈধ দ্বার্থ রক্ষা। আইন ও 
শৃঙ্খলার সর্বাবধ লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে রাষ্টু, 
যথাযথরূগে স্থির করে লঙ্ঘনের জন্য ঠিক কে দোষণী ৷ 
আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড়াও তা নিবারণের 
উদ্দেশ্যে প্রচুর লালনম্দলক প্রদ্তিমেধক কাজও চালানো 
হয়। সমাজতান্তিক রাষ্ট্রের এই ক্রিয়াকলাপ থেমে যাবে 
যখন াবলপ্ত হবে অপরাধপ্রবণতা, পরজশীবিতার 
মনোবৃত্তি, সমাজের জন্য প্রয়োজন'য় শ্রমে লিপ্ত না 
থেকে দিন কাটাবার স্পৃহা । 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ িধণারত 
হর সমাজতন্ত্রের মানববাদণ মর্মার্থ ্দয়ে। দেশ রক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা আসছে সাম্রাজ্যবাদের আন্তজাতিক 
ব্যবস্থা, তার আগ্রাসনশীলতা থেকে । পারমাণাঁবক 
অস্ত্র প্রথম প্রয়োগ না করার একতরফা প্রাঁতশ্রাত 
দিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, সার্বিক ও পাঁরপর্ণ 
নরস্তীকরণের জনাদ্ট প্রস্তাব পেশ করেছে । এরূপ 
প্রীতশ্রাত দানের পেছনে রয়েছে বিশ্বে এমন পাঁরাস্থাত 
গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা যাতে চিরকালের মতো 'াশ্িহন 





























হয় পারমাণাবক অস্। তাতে করে রক্ষা পাবে এ গ্রহের 
জীবন। শান্ত এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্য হল 
ক্লহমূলক প্রশ্ন মীমাংসার উপায় হিশেবে যুদ্ধ বর্জন, 
ভয়ত গ্রহণযোগ্য 'সদ্ধান্তের সন্ধান। শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থানের নীতিতে পড়ে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে সম্পর্ক 


EY 


স্বাভাবক করে তোলার জন্য 'ন্লুয়াকলাপ, তথা সারা 
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'বশ্ে শাস্তর জন্য সংগ্রাম। এ সংগ্রামে যেকোনো রূপের 
আগ্রাসনের বিরদ্ধে যে জনগণ লড়ছে, সমাজতান্তিক 
রাষ্ট্রগ্ীল তাদের সঙ্গে একাত্ম। 

{বাভন্ন সমাজব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রের শা্তপূর্ণ 
সহাবস্থানের অবজেকাঁটভ ভিত্তি হল অর্থনৈতিক 
যোগাযোগের বিকাশ, কারবার সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক 
রষ্ট্রগ্লি এই কথা থেকে এগোয় যে শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান কেবল রাষ্ট্রগযীলর মধ্যে সম্পর্ক ননয়ে, 
ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রযোজ্য নয়। 

দদ্বিতয় 'িশ্ব যুদ্ধে (১৯৩৯-১৯৪৫) ফ্যাসিজম 
ধংস পাওয়ার ফলে সমাজতন্তের যে বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে 
ওঠে, তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় সামাজিক ন্যায় এবং 
প্রগাঁত, সমতা ও গণতন্তবের একক লক্ষ্যের ভীন্তিতে 
নতুন ধরনের আন্তজ্গীতক সম্পর্ক। সমাজতাল্লিক 
রাষ্ট্গীলর সহযোঁগতা রাজনৈতিক, অর্থনোঁতক, 
সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, সামারক _ সর্বক্ষেত্রেই প্রসারত। 
সমাজতান্তিক দেশগুলি জাতীয় ম্দাক্ত আন্দোলন 
সঙ্গে সহয্যোগতা ৷ 
৪1 নতুন ধরনের গণতন্ত্র 


সমাজতান্নিক গণতন্ব, নতুন ধরনের গণতন্ন গড়ে না 
তুলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রুপলাভ ও [বিকাশ সম্ভব 
নয়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্তের ভাত্ততে থাকে কোন 
আদর্শ বুর্জোয়া গণতন্ত্র থেকে কী তার পার্থক্য? 
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পীজতন্ত্ের ধৰজাধারীরা সাধারণত দাবি করে 
বৃর্জেয়া গণতন্ন হল সবচেয়ে সুসপূর্ণ গণতল্ত, 
পৃজিতান্রিক সমাজে কোনো কিছ উন্নত করার 
যাঁদ-বা থাকে, তবে সেটা অন্তত গণতান্দ্িক প্রথা- 
প্রতিষ্ঠান নিয়ে নয়। 

অধিকাংশ পঃজিতান্তক দেশে সমাজতান্মি আর 
সোশ্যাল-ডেমোন্রাটক পার্টর নেতারা মূলত এই 
ধরনের আঁভমত পোষণ করেন। তাঁদের যা ধ্যানধারণা, 
সেটা বুজোঁয়া গণতান্ত্রিক নীতির সমর্থন ছাড়া আর 
কিছ নয়। এইধরনের মতে প্রকাশ পায় 
ইউরোপকোন্দ্রিকতা, এই প্রত্যয় যে রাজনোতিক সংগঠনের 
পশ্চিমী মডেলই হল গোটা বিশ্বের আদর্শ। 

একেবারে বেন বিপরীত আরেকটা অবস্থানের কথাও 
গণতন্্কেও নস্যাৎ, সমাজতন্ত্রের পক্ষে বুর্জোয়া 
গণতন্ত্রের কোনোরকম ইতিবাচক ভূমিকা অস্বীকার । 
এই ধরনের অবস্থান কেবল নিরর্থক নয়, সামাঁজক 
অগ্রগাঁতির পক্ষে ক্ষতিকরই। এই দৃষ্টিভাঙ্গ অনুসারে 
সমাজতন্দ্ যেন গড়া যায় এতহাঁসক শূন্যে, তার 
প্রয়োজনীয় পৃবশত আছে কনা তার পরোয়া না 
করেই। সমস্ত গণতান্লিক নীতির প্রীত এই মনোভাব 
কারক্ষেত্রে কী দাঁড়ায়, কামপুচিয়ায় পল পোতের আমল 
তার সাক্ষ্য। দষ্প্রয়াসী মানববিদ্বেষী একটা চক্র পরনো, 
পঃজিতান্তিক সবাঁকছ নাকচ করার নামে নিশ্চিহ্ন করে 
নগর, ধংস করে বাাদ্ধজীবাদের, সাংস্কৃতিক সম্পদ। 
দেশ পাঁরণত হয় এক বিশাল বান্দাশাবরে, অনুসৃত 
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হর গণানধনের পাঁলাস। কাম্প্টয়ার জন সরকার 
গণতন্ত্রের প্রশ্নে সৃজনশীল মার্কসবাদী-লোননবাদ 
দৃষ্টিভাঙ্গ নীতিগতভাবে যেমন প:ুজিতন্বের ওকালাতি 
তেমান বুর্জোয়া গণতন্লের সক্তিগ্লর প্রীত 
নস্যাৎবাদী মনোভাব, উভয় থেকেই নীতিগতভাবে 
পৃথক। সমাজতন্র দেখা দিয়েছে শুন্য থেকে নয়। 
সমাজতান্তক গণতন্ত্রের প্রথা-প্রাতিষ্ঠানের মধ্যে এমন 
জানস কম নেই যা ঘোঁষত হয়েছিল বুর্জোয়া 
বিপ্লবের সময়েই কিন্তু পঃঁজতন্ন বেড়ে ওঠার সঙ্গে 
সঙ্গেই তা পাকাপাকি বস্মাতর গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। 
যেমন সমাজতান্ত্রিক সমাজে সমস্ত নাগাঁরকের সমতার 
নীতি বলবৎ, কিন্তু তা কেবল আইনের সামনে বাহ্যিক 
সমতায় পর্যবাঁসত নয়, অনেক ব্যাপক ও গণতান্ত্রিক 
নগীতর মূলাঙ্গ তা, রাজনৌতক, সামাজিক-অর্থনোতিক, 
আঁত্বক জীবনের সর্বক্ষেত্রে লোকেদের সমতা। 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ইতিহাসে প্রথম সংবধানে 
ষিত এবং কার্কক্ষেত্রে অনুসৃত হচ্ছে নাগারকের 
সামাজক-অর্থনৈতিক অধিকার: শ্রম, স্বাস্থ্যরক্ষা, 
শিক্ষালাভ, ইত্যাদর আঁধকার। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র 
উৎপাদনের ক্ষেত্রেও প্রসারিত: উৎপাদনের পরিচালনায়, 
শ্রম সম্পর্কের নিয়ামনে বাস্তব অংশ নেয় শ্রমজাবারা। 
সমতা, যে সামাঁজক পার্থক্যের আড়ালে ল্দাকয়ে থাকে 
সমাজে লোকেদের অসম অবস্থা, তা দূরীকরণের পথে 
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সমাজের বিকাশ। এই ধরনের পার্থক্য হল কায়িক ও 
মানসিক শ্রম, নারী ও পুরুষ, শহর আর গ্রাম, অসম 
অর্থনৈতিক বিকাশের দরুন দেশের 'বাভন্ন অঞ্চলের 
মধ্যে পার্থক্য। সমাজতান্দিক গণতন্ত্রের কার্যকরতা 
প্রকাশ পাচ্ছে ঘোষিত আঁধকারের রাজনোতক ও 
অর্থনৈতিক গ্যারাণ্টিতে, সমাজের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা 
আর আ'ত্মক সংস্কাতির বিকাশে। 

সমাজতান্রিক গণতন্মের চরিত্র সৃজনধমণঁ, 
গঠনমূলক । তার উদ্দেশ্য জনগণের সৃজন শাক্তর 
উদ্‌ঘাটন এবং তাদেরই স্বার্থে তার পাঁরপূর্ণসদ্যবহার। 
উদ্‌ঘাটনের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কেননা শ্রমই হল 
প্রত্যেকের সামর্থ্য প্রকাশের প্রধান ক্ষেত্র। শিক্ষার 
আঁধকারে, সাংস্কাঁতক সকত ভোগের সুযোগ, 
সুজনের স্বাধীনতাতেও রয়েছে একই নশীতি। শিক্ষার 
অধিকার গ্যারাণ্টকৃত হচ্ছে বিনা বেতনে সর্বাবধ 
শক্ষালাভে, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণে, আঁধকাংশ 
সুযোগ-সবিধায়। বিনা বেতনে সফলের জন্য মাধামিক 
িক্ষালাভের গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়েছে সোভিয়েত 
সংঁবধানে ৷ 
স্বাধীনতাও সোভিয়েত নাগারকদের আঁধকারভুক্ত। সেটা 
নিশ্চিত হয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা, উত্তাবন? ক্রিয়াকলাপ 
আর সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তনে, সাহিত্য, শিল্পের বিকাশে । 
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স্বেচ্ছাসেবী সমাজ আর সৃজনী সঙ্ঘগালকে আর্ক 
সাহায্য দেয়, জাতীয় অর্থনীতি এবং জীবনের অন্যান্য 
ক্ষেত্রে নবোস্তাবন আর যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থাদির প্রস্তাব 
কার্যকর করে। 

সমাজতান্তিক গণতন্ত্র ক্রমাগত 'ববকশিত ও 
সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ন প্রসারের 
প্রশ্ন ক্রমাগত আলোচিত হয় শাসক মার্কসবাদী- 
লোৌননবাদী পার্টিগালর কংগ্রেসে। 

সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ ও সম্পূণরকরণে 
দেখা দেবে ক্রমেই নতুন নতুন জঁটিলতর সমস্যা । এটাই 
চলবে কাঁমউনিস্ট সামাজিক আত্মপারচালনায় সমাজতা- 
নরক রাষ্ট্রের পাঁরাবকাশ অবাধ গোটা পর্বটা ধরে। 
অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কৃতিত্ব হবে যত সুস্পষ্ট, 
ততই জরুরি হয়ে উঠবে সমাজতাল্তিক গণতন্তের 
আরো বিকাশ, নাগাঁরকের, শ্রম যৌথের অধিকার, 
স্বাধধনতা, কর্তব্যের আরো সমাদ্ধর প্রশন। যেমন, 
বর্তমানে সোভিয়েত ইউীনয়নে গণতন্ত্র বিকাশের 
আত্মশাসনের নীতি স্সঙ্গতরূপে কার্যকৃত করা: 
রষ্ট্ক্ষমতার নির্বাচিত সংস্থা, জনগ্রাতীনাধদের 
সোঁভিয়েতগন্রীলর 'ক্রিয়াকলাপের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন, 
পাঁরটালনায় ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণের প্রসার ও 
ফলগ্রদতা বর্ধন, 'নয়ন্্ণ সংস্থাগ্ুলির কার্ষকরতা, 
সামাঁজক সংস্থাগহলির সাক্রিয়তা, জাতীয় অর্থনীতির 
পাঁরচালনা, সিদ্ধান্ত সংরচন ও গ্রহণ পদ্ধাতর 
গণতন্তপকরণ। সমাজতাল্তুক গণতন্ত্রের বিকাশে ধরে 
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নেওয়া হয় আবরাম সংগ্রাম তার নীতিগুলির ক্ষেত্রে 
সর্বাবধ বিচ্যুতির বিরুদ্ধে: আমলাতান্তিকতা, 
কতৃর্পিক্ষীয়দের পদাধিকারের অপব্যবহার, সমালোচনায় 
অসাহফ্তার ক্ষেত্রে আপোসহাীনতা। 

সমাজতান্বিক গণতন্ত্রকে একটা স্মগঠিত 
সুসম্পূর্ণ প্যবস্থা ৰলে ধরলে ভুল হ্বে। 
সমাজতন্ত্র একটা সজাব, 'বকাশমান ব্যাপার, ক্রমেই 
তা সংসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে। তার নির্মাণে দ্ানয়ার 
ক্রমেই বেশি জাতি যোগ দিচ্ছে। একত্র স্‌ রি 
সংস্কাতির পারস্পারক সমৃদ্ধির ফলে রূপ নিচ্ছে, 
গড়ে উঠছে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রাসাদ, খোদ 
জনগণ দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের স্বার্থে নিয়োজত 
ক্ষমতা । 


&। সোভিয়েত ক্ষমতায় কী বোঝায় 


বুর্জোয়া রাষ্ট্রের যন্ত্রের মতোই: মনে হবে দ:'ক্ষেত্রেই 
তো রয়েছে ক্ষমতার প্রৃতানীধত্বমূলক সংস্থা, 
পাঁরচালনার সংস্থা, আইন-শৃঙ্খলার সংস্থা। এই 
সাদ্‌শ্যে প্রাতফালত হচ্ছে একটা বাস্তব ঘটনা: 
দু'ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা রাষ্ট্র নিয়ে কিন্তু দুই ধরনের 
রাষ্ট্রের মিলটুকু ওই পর্যন্তই: সমাজতান্তিক রাষ্ট্র 
নশীতগতভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্র থেকে পৃথক, কেননা 
এটা হল জনগণের আত্মশাসনের সংস্থা, তা কাজ করে 
জনগণের স্বার্থে চালায় জনগণের প্রাতাঁনধিরা। 
সমাজতান্ত্িক রাষ্ট্রের একটা অত্যন্ত বৌশষ্ট্যসূচক 
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দিক হল এই যে তার ক্রিয়াকলাপ চলে ব্যাপকভাবে 
সামাঁজক নাতির ওপর। যেমন, সোভিয়েত রাষ্ট্রের 
প্রীতানধিত্বমূলক সংস্থা হল জনপ্রাতানাধদের 
সোভিয়েত, ভাতে মিলেছে যেমতে রা্ট্রক সংস্থা, 
তেমাঁন সামাজিক সংগঠনেরও নানা দিক। সোভয়েতের 
ডেপ্যাটরা নির্বাচনের আগে যেখানে কাজ করতেন, 
সেখানেই কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। পেশাদার 
আইনগ্রণেতায় পারণত হন না তাঁরা, রাষ্ট্র চালনায় 
অংশ নেন জনসেবার 'ভাঁস্ততে। সোভিয়েতগযীলর 
আঁধিবেশনে সমবেত হন তাঁরা, সোভিয়েতগ্যালর স্থায়ী 
কমিশনেও কাজ করেন। কমিশন গঠিত হয় অর্থনীতি, 
সংস্কৃতি, স্বাস্থ্যরক্ষা, যুবপ্রসঙ্গ, পাঁরবেশ সংরক্ষণ, 
সামাজিক শৃঙ্খলা পালন, ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে। তার 
কাজে শুধু ডেপুটিরা নয়, সবীশ্লষ্ট প্রশ্নের 
[বশেষজ্ঞরাও যোগ দেন। 

জনক্ষমতার সমাজতান্ত্রিক চারত্র প্রকাশ পায় 
শাসনের বিশেষ রূপে । সমাজতান্তিক রাষ্ট্রের গঠনে 
ক্ষমতার সমস্ত সংস্থাই নির্বাচিত হয় মেহনাতদের 
দ্বারা এবং তাদের কাছেই তারা জবাবদিহি করে। 
তার সমস্ত প্রাতানাধত্বমূলক সংস্থাই নিজেদের 
এলাকায় ব্যাপক ক্ষমতার আঁধকারী এবং রাস্ট্রযন্তের 


বনিয়াদ। সাবালক সমস্ত আঁধবাসীই নির্বাচনে অংশ 
নেবার আঁধকারী, সামাঁজক, রাজনৌতক কোনোরূপ 
সংকোচন থাকে না। সমস্ত প্রাতানাঁধর 'ক্রয়াকলাপের 
ভাত্তিতে থাকে নির্বাচকদের নির্দেশনামা। তাতে 
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নিবণচকরা তাদের স্বার্থ আর দাবি জানায়, যা 
বিবেচনা করতে প্রাতানাধরা বাধ্য। 

প্রাতানাধ প্রত্যাহারের আঁধকার আছে ?নর্বাচকদের 
কোনো প্রাতানাঁধ তাঁর ওপর আঁপতি আস্থার উপযোগণ 
হতে না পারলে নির্বাচকদের, শ্রম যৌথ, সামাঁজক 
সংগঠনের উদ্যোগে প্রভ্যানহ্নত হক্স। এতে করে 
সোভিয়েতের গঠন প্রভাবত করার আঁবরাম সুযোগ 
থাকে নির্ধাচকদের। এবং সোভিয়েত ইউীনয়নে 
নির্বাচকেরা কাজে লাগায় এ সুযোগ । 

নির্বাচন নীতির সুসঙ্গত পালন এবং ক্ষমতার 
নির্বাচিত সংস্থাগ্টীলর নিকট সমস্ত রাম্ট্রীয় 
কার্যানর্বাহক সংস্থাঁদর জবাবাঁদাহ প্রথার কল্যাণে 
সমাজতাল্তিক দেশগুলিতে প্রাতাম্ঠত হয় মেহনাতিদের 
সত্যকার জনক্ষমতা। সত্যকার ক্ষমতা ভোগ করে 
নির্বাচিত সংস্থাগ্ীল হয়ে দাঁড়ায় কাজের প্রাতিষ্ঠান। 
সেটা নিশ্চিত হয় প্রাতানাধত্বমূলক সংস্থার ক্রিয়াকলাপে 
আইনপ্রণয়ন্নী, কার্যানর্বাহী আর নয়ন্মণের কাজ 
মিলত করে। যেমন, জনপ্রাতনাধ সোভিয়েত শুধু 
আইন পাশ আর সিদ্ধান্ত গ্রহণই করে না, গৃহীত 
সিদ্ধান্ত কার্ধে পাঁরণত করায়, বাস্তবে আইন প্রয়োগের 
ওপর নিয়ন্ত্রণে সাক্রয় অংশ নেয়। রাষ্ট্র ক্ষমতার সমস্ত 
সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে 
গণতান্নিক কেন্দ্রিকতার নীতিতে, যার কথা আগে বল 
হয়েছে। 

শাসনের সমাজতান্বক নীতি সর্বত্রই আঁবিলম্বে 
এবং পূর্ণাকারে চালু হয় না। যেমন কোনো কোনো 
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দেশে মূত্টীনা্দণ্ট এঁতিহাঁসক কারণের দরুন 
সমাজতন্্র নির্মাণের প্রথম দিককার পর্যায়ে 
নর্বাচনাধীকার সাঁমত হতে পারে। সোভিয়েত 
ক্ষমতার প্রথম বছরগুলোয় শোষক শ্রেণী, অমেহনতা 
লোকেরা ভোট দেওয়া এবং নির্বাচিত হবার আঁধকার 
থেকে বাত ছিল। প্রাতানাধত্বের অনুপাতেও 
অসমানত ছিল শ্রমিকদের অন্মকূলে। সোভিয়েত 
ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র জয়লাভ করার পর প্রবার্তত হয় 
সর্বজনীন সমান ভোটাধকার। যেসব দেশ পনাজতল্ল্ের 
পথ নেয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর, সেখানে দেখা দেয় 
অন্যরকম পাঁরাস্থাত। সাধারণত এসব দেশে শ্রেণীগত 
বিবেচনায় ভোটাধিকার সংকুচিত করা হয় 'ন। 
সমাজতান্লিক রামষ্ট্রগলির শাসনের রূপেও 
বিদ্যমান রাজনোৌতিক কৃণ্টি ও এতিহ্য জানত মূর্ত 
নাদর্ট এীতহাঁসক বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। 
সমাজতান্লিক দেশগ্যালতে গণতন্ত্রের বিকাশ 
রাষ্ট্রীয় প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে আধবাসদের 
ক্রমেই ব্যাপক অংশগ্রহণের সঙ্গে জাঁড়ত। যেমন, 
সোভিয়েত ইউীনয়নে প্রাথামক সর্বজনীন আলোচনা 
ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোনো আইন পাশ হয় না। 
দক্টান্তস্বরূপ, ১৯৭৭ সালে খসড়া সংবিধানের 
আলোচনায় যোগ দেয় ১৪ কোট লোক, শ্রম যৌথ 
বিষয়ে খসড়া আইন -- ১১ কোট ৷ কিউবা প্রজাতন্ের 
গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত ভিক্রি গৃহীত হয় মেহনাঁতদের 
সভাসামাতিতে প্রকাশ্য ভোটে। প্রত্যেক দেশে 
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সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র থেকে দেখা দিয়েছে শাসনের 
বিভিন্ন এবং চিত্তাকর্ষক নানা রূপ। 

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে পারে এ্রীকক বা 
ফেডারেটিভ। একক প্রজাতন্র হয় প্রশাসসানক-ভূভাগাীয় 
ইউনিটগুলি নিয়ে, এবং তাদের সমগ্র ভূখণ্ডে 
রাষ্ট্ক্ষমতার প্রাঁতানাধত্গুলক' সংস্থা গড়া হয়। 
ফেডারেটিভ প্রজাতন্ হল জাতীয়তা অনুসারে একাধিক 
রাষ্ট্র বা রাস্ট্রকক্পের চ্বেচ্ছামলন। সমস্ত জাতির 
সার্বভৌমত্ব, তাদের অর্থনোতিক, রাজনৈতিক, সামাঁজক 
বিকাশ 'নাশ্চিত হয় তাতে৷ 

সোভিয়েত ফেডারেশনের 'ভীত্ততে আছে সমস্ত 
জাতি ও জাতিসত্তার সার্বভৌমত্ব, সমাধিকার, অবাধ 
বিকাশ, সমাজতন্ত্র নির্মাণে তাদের মৈত্রী ও 
সহযোগিতার গণতান্তিক নীতি। মূুর্তনারর্ট 
এীতহাঁসক পারস্থিতির সঙ্গে মিলে এ নীতিগুলি 
থেকে দেখা দিয়েছে একটা জটিল ও বহুরূপী 
ফেডারেশন ব্যবস্থা। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে 
আছে ১৫টি অঙ্গ প্রজাতন্ত্, ২০টি স্বায়ত্তশাসিত 

তন্ত্, ৮টি স্বায়ত্তশাঁসত অঞ্চল, ১০ 
প্রজাতল্লই সার্বভৌম রাষ্ট্র। নিজেদের ভূখণ্ডে তারা 
রাস্ট্রক্ষমতা চালায়, নিজ নিজ সংবধান আছে তাদের, 
তাতে নাঁদর্টি জাতিটির বৈশিষ্ট্য, এীতিহ্য বিবোচত 
হয়, আছে তাদের ক্ষমতা আর প্রশাসনের উচ্চ সংস্থা, 
প্রজাতান্তিক বিধান-প্রণয়ণ ব্যবস্থা, স্থির করে 
নিজেদের প্রশাসানক-ভূভাগীয় গঠন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের 
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সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন চুক্তি স্বাক্ষর, কুটনশীতক ও দূত 
বানয়ম, আন্তজাতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ নেবার 
আঁধকার আছে তদের। 
চোঁহাদ্দর অভ্যন্তরে জাতীয়-রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসনের 
রূপ। এদেরও নিজস্ব সংবিধান থাকে যা সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সংবিধানের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। নিজ 
নিজ ভূখণ্ডে সামুহিক অর্থনৈতিক ও সামাঁজক 
বকাশের ব্যবস্থা করে তারা । স্বায়স্তশাঁসত প্রজাতন্নের 
সম্মত ছাড়া তাদের ভুখণ্ডসীমা বদলাতে পারে না। 
স্বায়ত্তশাঁসত অণ্ল আর প্রদেশও হল ছোটো 
ছোটো জাতির রাচ্ট্রিক দ্বায়ত্তশাসনের রূপা 
অভ্যন্তরীণ জীবনে প্রশাসাঁনক স্বায়স্তাঁধকার ভোগ করে 
তারা, নিজস্ব রান্ট্রক সংস্থাদি আছে তাদের। সমস্ত 
রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয়-ভূভাগীয় অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় 
প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সাংস্কাতিকীশক্ষামূলক প্রাতজ্ঠানাদতে 
নিজেদের মাতৃভাষা এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের 
উপায় হিশেবে রূশ ভাষা প্রচালত। 
ফেডারেশন গঠন একটা ইতিবাচক ভূমিকা নেয়, 
জাতসত্তাগ্যাীলর মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগতার সম্পর্ক 
বিকাশে সাহায্য হয় তাতে, গড়ে ওঠে নতুন একটা 
এীতিহাঁসক মেল -- সোভিয়েত জনগণ। সোভিয়েত 
আঁভজ্ঞতার একটা জ্বীনার্ঘস্ট বোৌশষ্টা আছে: 
সোভিয়েত ফেডারেশন দেখা দের যখন কয়েকটি জাতি 

















6৯ ৮৩ 


ইতিমধ্যেই রূপ নিয়েছিল। জাতিগ্যাীলর বিকাশ, 
সংস্থাগুীলর ওপর আস্থা সুদ্‌ঢ় করার জন্য তাদের 
রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব প্রদানের গনুরত্ব ছিল নীতিগত। 
সমাজতাল্লিক 'বকাশের পথ 'নয়েছে এমন কিছু 
বহুভাষী রাষ্ট্রে সম্পর্ক গড়ে ডঠছে অন্যভাবে । নাঝে 
মাঝে একাট রাম্ট্রেই ালত হয় 'বাভন্ন জাতিসত্তা 
যাদের মধ্যে কোঁলক সম্পর্কের জের প্রবল, দেখা দেয় 
কেন্দ্রাতিগ প্রবণতা ৷ এই পাঁরাস্থাততে ফেডারেশন নয়, 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হল গণতন্দ্ের 
আঁবরাম ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ। তার [ভীন্ত থেকেই যায় 
গণতান্্ক কৌন্দ্রকতা, কমিউীনস্ট পার্টর নেতৃভাঁমকা, 
পাঁরচালনায় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ, নাগারকদের 
আঁধকার, স্বাধীনতা, কর্তব্যের প্রসার ও সারবস্তা বর্ধন, 
সমাজতান্নিক বৈধতার কঠোর পালন। বৈধতা বলতে 
বোঝা হচ্ছে রাষ্ট্র যেসব আইন পাশ করেছে সমস্ত 
নাগাঁরক, সংগঠন, রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক তার দ্বিধাহীন 
অন্মসরণ। কঠোরভাবে আইন পালিত হলে ক্ষমতার 
অপব্যবহার, আত্মমীখতার সুযোগ থাকে না। 
সমাজতান্তিক বৈধতার প্রধান দাঁব হল ক্ষমতার ও 
প্রশাসনের স্থানীয় সংস্থা তথা বিচারালয় ও তদন্ত 
দবভাগের সমস্ত নিদেশের ওপর আইনের সর্বোচ্চতা 
নাশচিত করা! আইন পাশ করে ক্ষমতার সর্বোচ্চ 
সংস্থা! সমাজতান্তিক বৈধতা হল আইনের সর্বজনীন 
পালন, নাগরিকদের আঁধকার, রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা মেনে 
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চলা ও রক্ষা করা, আইন পালনের ওপর রাষ্ট্রীয় ও 
সামাজিক নিয়ল্রণ, প্রশাসীনক সংস্থার কোনো একটা 
কাজ, আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে নাগারকের না'লশ 
যথাসময়ে সাঁঠকভাবে বিচার, ইত্যাঁদ। সমাজতান্তিক 
বৈধতার 'ভাত্ততে রয়েছে বীনা ব্যাতক্রমে সমস্ত 
নাগাঁরকের ক্ষেত্রে সমান আঁধকার ও কর্তব্যের নীতি। 
রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ চলে মেহনাত জনগণের 
সাক্রিয়তা এবং তার অভ্যন্তরীণ ও বৈদৌশক নাতির 
পেছনে সর্বজনীন সমর্থনের ওপর ীনর্ভর করে। 
লক্ষ লক্ষ লোকের শ্রম সক্রিয়তার সঙ্গে, প্রকাশ পায় 
তা উৎপাদন পাঁরিচালনায় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণে । 
যেমন শ্রাক সমাবেশে, উৎপাদনী সম্মেলনে প্রতি 
বছর বক্তৃতা দেয় ৮ কোটির বেশি সোভিয়েত মানুষ৷ 
ক্রমেই প্রসারত্র হচ্ছে শ্রমের তেমন ধরনের সংগঠন 
যাতে বিকাশত হয় আত্মপাঁরচালনা। 

পাঁরকল্পনের উন্নয়নে, একক জাতীয় অর্থনৈতিক 
পাঁরকল্পনা অন সারে সমস্ত পাঁরচালন সংস্থার 
ক্রিয়াকর্মের বৈজ্ঞানক যদাক্তযুক্ততায় বিপুল গর্ব 
অর্পণ করে শাসক কামউীনিস্ট পার্টরা। 




















৬। সাধারণ লক্ষ্য 


রা্ট্রক ও সামাজিক সংগঠনাদি, তাদের ব্রিয়াকর্মের 
মানাদর্শ 'দয়ে গড়ে ওঠে সমাজতান্রক সমাজের 
রাজনৈঁতক ব্যবস্থা! সমাজতান্দ্িক সমাজে শ্রেণীবৈর 
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না থাকায় তার রাজনৈতিক ব্যবস্থাও ক্ষমতার জন্য 
আস্তঃপা্ট সংগ্রাম থেকে মুক্ত। সমস্ত সংগঠনই 
সমাজতান্ত্রক নির্মাণের সাধারণ লক্ষ্যে এক্যবদ্ধ, নিজ 
নিজ কর্তব্য থাকে তাদের । 

সমাজতন্ত্ে রাজনোতিক ব্যবস্থার প্রাথামক কোষ 
হল শ্রম যৌথ । এটা হল কল-বার্খানা, নিমাণক্ষেত্র, 
সাধারণ উৎপাদন ক্রিয়াকলাপে মালিত লোকেদের 
সাঁমাঁত। 

নিজেদের অভ্যন্তরীণ, সর্বাগ্রে উৎপাদন 
ক্রিয়াকলাপে শ্রম যৌথ সিদ্ধান্ত নেয় আত্মপারচালনার 
ভাক্ততে। যৌথের সমস্ত সদস্য একত্রে গ্রহণ করে 
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, তা পালনের ওপর নিয়ন্তণ রাখে, 
যৌথের পরামর্শের ওপর নির্ভর করে। 

সামাজিক ও রাষ্্রক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা ও 
সিদ্ধান্ত গ্রহণে, উৎপাদন ও সামাঁজক বিকাশের 
পাঁরকল্পনে, কর্মচালকদের প্রস্তুত ও নিয়োগে, উদ্যোগ 
ও প্রতিজ্ঠানাদর পরিচালনায় অংশ নেয় শ্রম যৌথ, 
কর্তৃপক্ষ যাতে শ্রম ও জীবনযাত্রার পাঁরাস্থাত উন্নত 
করে, তার জন্য যত্ন নেয়, উৎপাদন বৃদ্ধি তথা সামাজক- 
সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাদি এবং বৈষাঁয়ক উৎসাহ দানের জন্য 
বরাদ্দ টাকা কিভাবে খরচ হচ্ছে, তার ওপর নিয়ন্দণ 
রাখে। 

জনগণের লৃজনী সক্রিয়তা যত বাড়ে, লক্ষ লক্ষ 
মেহনীত এসে পড়ে রা্ট্রক ব্যাপারাঁদর চালনায়, 
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ততই বেড়ে ওঠে সামাজিক সংগঠনের ভূঁমকা। 
সমাজতান্নিক সমাজের চাঁলকা শান্ত হয়ে দাঁড়ায় সেই 
সংগঠন, নিজেদের এঁতহাসক অভিজ্ঞতা হেতু যা হয়ে 
দাঁড়য়েছে সবচেয়ে প্রাতষ্ঠাপনন এবং প্রভাবশালী । 
রাজনৈতিক ব্যবস্থার এইরূপ কোষকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় 
কাঁমউনিস্ট পার্ট যা সাম্াজক বিকাশের একমাত্র 
বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, মাক্সবাদ-লোনিনবাদের প্রাত 'বশ্বস্ত। 
মৌলক ক্বার্থ যে একই, তার প্রগাঢ় চেতনা। 
একমতাবলম্বশ কামিউনিস্টরা নির্ধারক প্রভাব ফেলে 
আদর্শগ্বীলকে পাঁরণত করে বাস্তবে। জনগণের 
রাজনৌতক অগ্রবাহনী রুপে শাসক কাঁমউনিস্ট পার্টির 
যে প্রাতষ্ঠা সেটা দেশে একপাট না বহপার্ট ব্যবস্থা 
চালু আছে তার ওপর নির্ভর করে না! গণতান্ত্রিক 
থেকে যা দেখা গেল, সেখানে সমাজের বাভন্ন স্তরের 
স্বার্থপ্রবস্তা পার্টির আস্তত্বে সাজের রাজনোৌতক 
নেতৃত্ব দিতে কামিউীনস্ট পার্টর অস্মীবধা হচ্ছে না। 
সংবিধানে বাঁধবদ্ধ। 

সমাজতান্দিক নির্মাণের গাঁতপথে কামউানিস্ট 
পাটি নেতৃভূমিকা বাঁধ পায় ও প্রবল হয়। জনগণের 
রাজনৈতিক অগ্রবাহনী হিশেবে পার্টর অবস্থান হেতু 
আসে 'নজের সংগঠনশঈলতা ও কাঁ্মচ্ঠতা বাড়াবার 
জন্য বিশেষ উচ্চ মাত্রার দাঁব। সোভিয়েত ইউনিয়নের 
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কমিউনিস্ট পার্টি মাক্কসীয়-লেনিনীয় মতবাদে চালিত, 
সৃজনধার্মতার সঙ্গে তাকে বিকশিত করে, নিশ্চিত 
করে বৈপ্লাবক তত্ত্বের সঙ্গে বৈপ্লবিক প্রয়োগের আঙ্গিক 
এঁক্য। নিজের কাজকর্ম তা চালায় গণতান্ত্রিক 
কোন্দ্রকতার নীতিতে, নিজের পঙীক্তর ভাবাদশপঁয় 
ও সাংগঠনিক একা ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলে, সংহত 
করে সচেতন শৃঙ্খলা, পাট সদস্যদের সাক্রযম়তা বার্ধত 
করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটি 
ক্রিয়াকলাপের ফলাফল, আন্তজ্খাতক কামউীনস্ট 
আন্দোলনে সপ্টিত অভিজ্ঞতার আঁবরাম অননুধাবন, 
মূল্যায়ন, সদ্ব্যবহার করে যায়, সন্সঙ্গতরূপে অনুসরণ 
করে প্রলেতারীয় আন্তর্জাঁতকতার নশীত। 

বাস্তব সমাজতন্ত্রের কাজকর্মে রাষ্ট্র চালনায় ব্যাপক 
জনগণের অংশগ্রহণের নানা রূপ দেখা গিয়েছে । যেমন, 
সমাজতান্তিক দেশগ্লিতে কার্যত সমস্ত নাগাঁরকই 
যোগ দেয় প্রাতীনাঁধ 'নর্বাচনে। লক্ষ লক্ষ লোক 
সাক্রুয় অংশ নেয় জনগণের স্বেচ্ছাসেবী বাহন এবং 
অন্যান্য সংগঠনে যা শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করে 
মালশিয়া ব্যবস্থাকে। সামাজিক সংগঠনগুলিও রাষ্ট্র 
চালনায় শাঁরক। প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশেই গড়ে 
উঠছে সামাজিক সংগঠনের নিজ নিজ ব্যবস্থা । তবে 
সমাজতন্বের প্রকৃতিগত বহু সাধারণ দিক আছে তাদের 
মধ্যে। যেমন, সমস্ত দেশেই রয়েছে গণচারত্রের ট্রেড 
ইউনাঁয়ন, সৃজন ক্মাঁদের স্বচ্ছাধীন সংঘ: 'বজ্ঞানী 
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সামাত, সাহাত্যক, সুরকার, স্থপতিদের সঙ্ঘ, 
জ্ঞানপ্রচারণী সমাজ, ইত্যাদ। সামাজিক সংগঠনের 
শাক্ত এইখানে যে তা লোকেদের এঁক্যবদ্ধ করে তাদের 
পেশা, স্বার্থ, প্রবৃত্ত অনুসারে । যুবজনের কাঁমিউনিস্ট 
লীগে এক্যবদ্ধ হয় উঠাঁত পুরুষদের সবচেয়ে সচেতন 
ও স্রিয় অংশটা, কমিউনিস্ট পার্টর সহায়ক এবং 
মজুদ বাঁহনী তারাই! 

সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়ার সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রাম 
চালাতে হয় না ট্রেড ইউনিয়নকে, কেননা বনুর্জোয়া 
সেখানে নেই। রাষ্ট্রের সঙ্গে একেবারে অন্যাবধ সম্পর্ক 
অল্পাংশের নয়, অধিকাংশের স্বার্থপ্রবস্তা। এই 
উদ্যোগাঁদর ব্যবস্থাপনা শিক্ষার গণাবদ্যালয়, 
শ্রমজীবীদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রাতিযোগতার 
আয়োজন করে তারা । সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দৈনান্দিন 
অথ্থনৌতিক-সাংগঠাঁনক ক্রিয়াকলাপে অংশ নেয় ট্রেড 
ইউানয়না। উৎপাদন পাঁরচালনায় অংশ নেওয়ায় 
কমর্শদের যে কেবল সাক্রয়তা, সংস্কৃতি, সচেতনতাই 
বাড়ে তাই নয়, শ্রামকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নে নেতৃত্ব, 
অর্থনীতি পরিচালনার পক্ষে সবচেয়ে সক্ষমদের বাছাও 
সম্ভব হয়। | 

জাতীয় অর্থনীতির পারিকল্পন, রাষ্ট্রীয় 
পরিকল্পনার রূপায়ণে সক্রিয় অংশ নেয় ট্রেড ইউনিয়ন। 
যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাদনী পাঁরকল্পনা 
সংরচিত হতে শুরু করে শ্রম যৌথগুলি থেকে। 
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পারকল্পনা আইন রূপে গ্রাহ্য হয় কেবল তার খসড়া 
গের যৌথে আলোচিত এবং সংশোধন প্রস্তাবাঁদ 
নত হবার পর! ট্রেড ইউনিয়ন কেবল পাঁরচালনায় 


উদ্যো 
গর 
যোগ দেয় তাই নয়, শ্রামকদের স্বার্থই রক্ষা করে। 
উদ্যো 
রক্ষা 














ক্তাদের স্বেচ্ছাচার থেকে, শোষণ থেকে শ্রমিকদের 
করার প্রয়োজন নেই সমাজতন্ত্রে। শ্রমিক, 


যৌথখামারি, কমচারীদের বৈধ জ্বার্থরক্ষায় ট্রেড 





বাহ্যানুজ্ঠানের বিরদ্ধে । তেমন সবাকছুর [বর্দ্ধে যা 
সমাজতান্ন্িক সমাজের শ্রম সম্পর্কের চারত্রের পক্ষে 
বিজাতীয় 

শ্রম যৌথ কাজ করে উদ্যেগের কর্তৃপক্ষ আর 
ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির [ভীন্ততে। 
এ চুক্তিতে থাকে কাজের বানয়াদি শতর্ণাদ। এ শর্ত 
পালত না হলে ট্রেড ইউনিয়ন চুক্তি নাকচ করে তার 
শর্ত পালন না করার জন্য ষে পাঁরচালকেরা দায়ী, 
উচ্চতন কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের অপসারণ দাবি 
করার আঁধকার রাখে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই 
গণতান্ত্রিক নিয়ম প্রচলিত: ট্রেড ইউীনয়নের, তার 


কাঁমাটর প্রাথামক সম্মতি ছাড়া কেবল কর্তৃপক্ষের 
ইচ্ছায় উদ্যোগের কোনো কর্মাঁকে বরখাস্ত করা চলবে 
না। কতৃপক্ষ যাঁদ এ নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহলে বরখাস্ত 
করার কারণ নিয়ে মাথা না ঘাঁময়ে আদালত তার 
পদনার্নয়োগের রায় দেয়: ট্রেড ইউনিয়ন কাঁমাটির 
প্রাথীমক সম্মাতি ছাড়াই যে বরখাস্ত করা হয়েছিল, এই 
ঘটনাটুকুই যথেস্ট। 
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৭। নাগাঁরকের অধিকার ও কর্তব্য 


সমাজতা 





ন্্ক রাম্দ্ের 


নাগরকদের মৌলিক 





সাম 


শ্রমের আঁধকার এবং প্রত্যেকের 


আঁধক 


ঁজক-অর্থনোতিক 


ও কত ব্য ল্‌ 
পক্ষ থেকেই শ্রমে 


র্‌ 








লিপ্ত থাকার 
সামাঁজক 1 
সমাজতান্দিক সম্পাত্ত রক্ষা ও বার্ধত করার 
প্রধান রাজনৌতক আঁধকার 





কর্তব্য, বিশ্রাম, 








সগৃহ, স্বাস্থ্যরক্ষা, 








ন f 


রাপত্তা, 


ক্ষার 


আধকার এবং 








চত ব্য । 


হল 'র্বাচন করা ও 





a 
নব 





{চত হবার আঁধকার, 








বার 








আঁধকার, মত প্রকাশের 


বাভন্ন 


সংগঠনে মালত 
উৎপাদন ও 








স্বাধীনতা, 





রাষ্ট্র চালনার আঁধকার। সেই সঙ্গে সমাজতান্মিক রাষ্ট্র 
নাগারকদের রাজনোৌতক কর্তব্যও ধার্য করে। সংবিধান 
অনুসারে সোভিয়েত নাগারকদের কর্তব্য হল রাষ্ট্রের 


সবার্থ রক্ষা 


৯ 


তার শাক্ত বৃদ্ধি, অন্যান্য নাগরিকদের 





জাতীয় মর্যাদা মানা, 


জাত ও 


জাতিসত্তাগ্দীলর মৈত্রী 





সুদ 


ড় কর 





; সমাজাবরোধাী আচরণের প্রীত আপোসহন 


হওয়া, অন্যন্য দেশের জনগণের সঙ্গে মৈত্রী ও 








সহযোগিত 
করা। 


বিকাশে, সার্বাত্রক 


ব্যাক্তগত জীবনের ক্ষেত্রেও 


শান্তর সমর্থনে সহায়তা 


আঁধকার ও স্বাধীনতার 








গ্য 


রর 


ণ্ট দেয় সমাজতান্নক 


রাষ্ট্র, যেমন: ব্যাক্তর, 


বাসগৃহের অলঙ্বনীয়তা, বিবেকের স্বাধীনতা, নিজগ্ৰ 
সম্পত্তির আধকার। একই সঙ্গে অন্য লোকের অধিকার 


ও আ 








[ইনসঙ্গত স্বার্থ মান্য করতে, শশুর লালনপালনে 


যত্ন নিতে, সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় শ্রমের জন্য তাদের 
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তোর করতে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের যোগ্য সদস্য 
করে তুলতে তারা বাধ্য! অন্যাদকে সন্তানেরাও আবার 
মাতাঁপতাদের সাহায্য করতে বাধ্য। এমন কতকগ্যল 
গণতান্ত্রিক নীতিও সমাজতান্তিক রাষ্ট্রের নাগাঁরকদের 
মৌল আঁধকার ও কর্তব্য বলে গণ্য যা বুজোঁয়া 
গণতন্ত্রে অজ্ঞাত: সমাজতান্ত্রিক মানবতা, সামাজিক 
ও ব্যাক্তগত সবার্থের মিল, আঁধকারের সর্বজন'ন্তা, 
নাগারকদের সমাধকার, অধিকার ও কর্তব্যের এঁক্য। 
সমাজতাল্লিক মানবতায় বোঝায় যে রাষ্ট্রের 
কাজকর্ম চলে মানুষের জন্য, মানুষের কল্যাণে । 
সমাজতান্ত্রিক মানবতার বাস্তবতা প্রকাশ পায় 
সমাজতন্ত্ে মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের সম্পর্ক 
উচ্ছেদে, ‘প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, 
প্রত্যেককে তার শ্রম অনুসারে" -- এই নীতি কার্যকরী 
করায়, রাষ্ট্র কর্তৃক মাতৃও 'শশুমঙ্গলের ব্যবস্থায়, 
স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকারে, বৃদ্ধ ও রুগৃণদের জন্য যতে, 
শিক্ষার অধিকারে! নাগাঁরকদের সাংবিধানিক অধিকার 
সমাজতান্ত্রিক সমাজের সামাজক-অর্থনোতিক ব্যবস্থায়, 
মেহনাতিদের অবিরাম সচ্ছলতা বৃদ্ধিতে গ্যারাণ্টকৃত। 
যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে দ্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার 
সংনিশ্চিত হয়েছে বিনামূল্যে চাকৎসার ব্যবস্থায়, 
নাগারকদের আরোগ্যলাভ ও  দ্বাস্থ্যোদ্ধারের 
প্রাতষ্ঠানগ্লির প্রসারে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা 
টেকানক ও স্বাস্থ্যবর্ধন ব্যবস্থার বিকাশ ও উন্নয়নে, 
ব্যাপক প্রাতষেধক পদ্ধতির প্রবর্তনে, পাঁরবেশ রক্ষায়, 
উঠতি পুরুষদের জন্য প্রযক্কে। শিক্ষালাভ ও শ্রম 
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লালনের সঙ্গে সশ্লষ্ট নয়, এমন শিশুশ্রম সোভিয়েত 
ইউনিয়নে ‘্নাষদ্ধ, রোগ শীনবারণ ও হাস, নাগাঁরকদের 
দার্ঘকালীন সীক্ুুয় জীবন নাশ্চত করার লক্ষ্যে 
বৈজ্ঞাঁনক গবেষণা চলছে। 

সামাজিক ও ব্যাক্তগত স্বার্থের মিলে বোঝায় যে 
নাগাঁরকের সমস্ত আধকারের কাজ হল প্রাতিটি ব্যাক্তর 
সর্বাঙ্গীণ ও সংসমঞ্জস বিকাশ এবং সেইসঙ্গে সমগ্র 
সমাজতান্ম্িক সমাজের সংহাঁত ও 'বকাশে সহায়তা। 
অন্যাদকে লামাজক কর্তব্য পালনে সাহায্য হয় 
ব্যাক্তির র সর্বা্গীন বিকাশে। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে 
রাণ্টরক ও সামাজিক ব্যাপারাদর পাঁরচালনায়, 
স্করাষ্টীয় ও স্থানীয় ভাংপর্যে সিদ্ধান্ত ও আইন 
আলোচনা ও গ্রহণে নাগারকদের আঁধকার হল 
ব্যাক্তত্বের আত্মাভিব্যান্ত, তার নাগারক গন্ণাবাল 
{বকাশের একটা উপায়। সেইসঙ্গে প্রত্যেকেই এই 
আঁধকার কাজে লাগালে সমাজতান্তক সমাজের 
সম্ন্নয়ন এাগয়ে যায়। আরেকটা দ্টান্ত। নিজের 
নির্বাচিত ক্ষেত্রে সততার সঙ্গে কাজ করার যে দায়িত্ব 
রয়েছে প্রত্যেকেরই তা পালনে, শ্রম শৃঙ্খলা মেনে চলায় 
সমাজের স্বার্থ পঢণ্ট হয়। কিন্তু সেইসঙ্গেই এরূপ 
কর্তব্য পালনে ব্যাক্তর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, তার ভেতর 
শ্রমের চাঁহদা গড়ে তোলা, শ্রমকে জীবনে প্রার্থীমক 
প্রয়োজনে পরিণত করায় সাহায্য হয়। 

আঁধকার সর্বসাধারণের আয়ত্তে এনে দেবার 
গ্যারাণ্ট রয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৌতক 
ও সাম্যাজক বাঁনয়াদে; কী তার অর্থ ? দশ্টান্ত হিশেবে 
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মানুষের আত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, শ্রমের আঁধকারটা 
নেওয়া যাক। কার্ক্ষেত্রে এর অর্থ বেকার না 
থাকা, প্রাতটি নাগরিকের কাজ এবং তার পাঁরমাণ 
ও গুণ অনুসারে পারশ্রামক পাবার অধিকার! এটা 
হল শোষণ থেকে মুক্তি, প্রত্যেক নাগাঁরকের নিজের 
সামর্থ্য ও প্রবৃত্ত অনুসারে পেশা বেছে নেওয়া, 
দক্ষতা অর্জন ও বর্ধনের সুযোগ । শ্রমের অধিকার 
গ্যারাণ্টকৃত হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ব্রক 
সংগঠনে, সোভিয়েত সমাজের উৎপাদন" শাক্তর আবচল 
বৃদ্ধিতে, অর্থনৌতিক সংকট ও বেকার আশংকা 
বিদূরণে। 

রাজনোৌতক-ব্যবহারশাস্ত্রীয় উপায়েও শ্রমের 
আঁধকার গ্যারাণ্টকৃত। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে ট্রেড 
ইউনিয়নের প্রাথমিক সম্মাত ছাড়া উদ্যোগের কোনো 
কমর্শকে বরখাস্ত করা চলে না। ট্রেড ইউনিয়নের বিনা 
সম্মতিতে বরখাস্তকে প্নর্বহাল করা হবে। মেহনাঁতদের 
আঁধকার রক্ষার ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনুসরণের তাৎপর্য 
নীতিগত। 

বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনিক রক্ষণেও শ্রমের 
আঁধকার সুনাশ্চত। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে 
প্রশাসকের ব্যাক্তিগত মাঁজতে মেহনাঁতর অবৈধ 
কর্মচ্যুতি, পুনর্বহালের জন্য আদালতের রায় অপালন, 
রাষ্ট্রিক বা সামাজিক উদ্যোগের পদাধিকারী কর্তৃক 
শ্রম আইনের অন্যান্য লঙ্ঘন ঘটলে তার শান্ত এক 
বছর অবাধ সংশোধনন শ্রম কিংবা পদ থেকে অপসারণ ৷ 
অবৈধ বরখাস্তের যেকোনো সিদ্ধান্ত, কর্মে নিয়োগে 
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অভিশংসক দপ্তরগি বাধ্য। শ্রমিক ও কর্মচারী যে 
ধরনের কার্যকলাপের জন্য নিযুক্ত তার সঙ্গে সম্পর্ক 
নেই এমন কোনো কাজে তাদের লাগানো আইনে 
নিষিদ্ধ৷ কার্মিসংখ্যা হাস অপাঁরহার্য হয়ে দাঁড়ালে 
ছাঁটাই শ্রামক ও কর্মচারীকে বদলি করতে হবে একই 
উদ্যোগে কিংবা একই অণ্টলের অন্য কোনো উদ্যোগে 
স্থায়ী বা সামায়ক কাজে। 

শ্রমের আঁধকার ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে পেশা 
বাছাইয়ের স্বাধীনতায়। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে 
প্রতাঁট নাগাঁরক নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী পেশা 
নির্বাচনে স্বাধীন। এরূপ সুযোগের গরুত্ব বেড়ে 
উঠছে মেহনাঁতদের সাংস্কৃতিক, তাদের চাহিদা, তথা 
বোঁশ সারসমদ্ধ শ্রমের জন্য চাঁহদা বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে। পেশা রাছাইয়ের স্বাধীনতা প্রসার বৈজ্ঞানিক- 
টেকাঁনকাল অগ্রগাঁতর সঙ্গে, শ্রমকর্মের পেশাগত 
বৈচিত্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 

অন্য একটা ব্যাপারেও প্রকাশ পাচ্ছে নির্বাচনের 
দবাধীনতা। প্রাতাউ লোক তার শ্রম 'নয়োগ করতে 
পারে রান্ট্রক বা সমবায়ক উদ্যোগে অথবা লিপ্ত 
থাকতে পারে ব্যক্তগত শ্রমকর্মে যা প্রধানত 
আঁধবাসঈদের সেবা ব্যবস্থার সঙ্গে জাঁড়ত। আঁত 'বাভন্ন 
রকমের ব্যাক্তগত শ্রমকর্মে উৎসাহ দিচ্ছে রাষ্ট্র, কিন্তু 
যা শ্রমপ্রসৃত নয় তেমন উপার্জনের উদ্দেশ্যে অথবা 
অন্য সামাজিক স্বার্থের ক্ষতি করে মজ্যারতে খাটানো 
শ্রম নিয়োগ মারফত ক্রিয়াকলাপ 'নাষদ্ধ। 
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শ্রমের আঁধকারের একটা অঙ্গ হল শ্রম রক্ষা আর 
তার শর্ত উন্নয়নের অধিকার। সর্বোপায়ে শ্রমের 
কর্মসুচর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 
সমাজতান্তুক সমাধিকার হল সামাজিক জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে লোকেদের মধ্যে সমতা প্রাঁতষ্ঠার জন্য 
প্রয়োজনীয় সমস্ত পাঁরাস্থাত গঠন। ব্যাক্তর প্রতিষ্ঠা 
নির্ভর করে না তার শ্রেণীগত অবস্থা বা জন্মসূনর, 
ব্যবহৃত ভাষা, সম্পান্তর পাঁরমাণ, ধর্মমত, বয়সের ওপর 
জাঁতসন্তার মানদষের সমান আঁধকার। জাতীয় 
সমানাধিকারে বোঝায় সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও সামাঁজক 
সংগঠনে, তথা আদালতে মাতৃভাষা ব্যবহারের অধিকার, 
নিজস্ব স্কুল, মাতৃভাষায় শিশুদের শিক্ষাদান, জাতীয় 
সংস্কৃতি বিকাশ, মাতৃভাষায় সংবাদপন্রাদ প্রকাশ, 
থিয়েটার, অন্যান্য সাংস্কাতক-শিক্ষামূলক সংগঠনাদি 
গঠন, জাত 'নার্বশেষে ক্ষমতার সংস্থায় প্রাতানধিত্ব, 
নির্বাচিত সমেত যেকোনো পদে নিযুক্ত হবার, 
সামাজিক, ক্লীড়ামূলক, বৈজ্ঞানিক সঙ্ঘেতর সদস্য হবার, 
পরিচালক সংস্থায় নির্বাচিত হবার, প্রশাসানক পদ 
গ্রহণের অধিকার; দেশের ভূখণ্ডে অবাধে চলাচল, 
ব্যক্তিগত অলঙ্বনীয়তা ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রক্ষণের 
আঁধকার ! 

শ্রমের প্রীত, শিক্ষা ও বৈষাঁয়ক সচ্ছলতার মানে 
লোকেদের মধ্যে সামাজিক পার্থক্য ক্রমশ মুছে ফেলার 
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স্বল্পদক্ষ গুরুভার কায়িক শ্রমে নিযুক্ত লোকেদের 
সংখ্যা হাস, সন্তানবহুল পাঁরবারের জন্য গর্ভবতী 
রমণী ও প্রসূতিদের জন্য নানা সুযোগস্মাবধাও এই 
লক্ষ্যে চাঁলিত। 

সমাধকার প্রাঙষ্ঠায় বড়ো একটা ভূমিকা নেয় 
শিক্ষার সর্বজনীন আঁধকার। শিক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
সমাজতান্নক সমাজের বৈষাঁয়ক ও সাংস্কীতিক কল্যাণ 
ভোগের, পেশা বদল আর দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ 
বাড়ে। শিক্ষার আধকার সুনিশ্চিত হয় কারণ তা 
অবৈতানিক, সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, 
বৃত্তমূলক-টেকানকাল, বিশেষ মাধ্যমিক ও উচ্চ 
শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, সান্ধ্য ও পত্রযোগে শিক্ষার ব্যবস্থা 
বহ;প্রসারত। শিক্ষালাভের এইসব গ্যারাণ্টিতে গড়ে 
ওঠে সমাধিকার প্রাতষ্ঠার পূবর্শর্ত। সমাজতান্তিক 
সমাজের পারিস্থিতিই এমন যে কার্যত প্রাতাট ব্যাক্তরই 
ঈপ্সিত শিক্ষালাভের সুযোগ আছে, কেবল আকাঙ্ক্ষা 
আর প্রয়োজনীয় ধৈর্য থাকলেই হল। 

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নীতি হল অধিকার ও 
কর্তব্যের একা, আঁধকার ভোগ নাগরিকের কর্তব্য 
পালন থেকে আবিচ্ছেদ্য। আঁধকার ও কর্তব্যের যে 
ব্যবস্থা সংঁবধানে বাধবদ্ধ তা সবই এই নীতিতে 
চালিত। যেমন, প্রত্যেকের শ্রমের আঁধকারের সঙ্গে সঙ্গে 
এই কথাও থাকে যে সমাজের কল্যাণে প্রত্যেকে কাজ 
করতে বাধ্য। তার অর্থ সমাজতান্তিক সমাজের সমস্ত 
সামাঁজক-অর্থনৈতিক অর্জন, সমস্ত আঁধকার মেহনাতি 
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মানুষের সেরায় নিয়োৌজত। পরজীবতার প্রশ্রয় দেয় 
না রাষ্ট্র, সংগ্রাম করে বিনা শ্রমে উপার্জনের বিরদ্ধে 
বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যরক্ষা, বার্ধক্যে বৈষাঁয়ক নিরাপত্তা, 
বাসস্থান, শিক্ষালাভ, সাংস্কৃতিক কল্যাণ ভোগের 
আঁধকার, সৃজন, পারচালনায় অংশগ্রহণ, সমালোচন 
অধিকার এবং ন্নাজনোতিক স্বাধীনতার 
থাকে সমাজতান্নিক সম্পাত্ত রক্ষা, অপহরণ 
অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বা 
রক্ষা, তার পরাক্রম বৃ'দ্ধতে সাহায্য, অন্য লোবে 
অধিকার ও আইনসঙ্গত স্বার্থের প্রাঁত শ্রদ্ধা, স্বদেশের 
অভ্যক্তরস্থ জাতিদের সঙ্গে মৈত্রী এবং বিশ্বের 
জাতির সঙ্গে সহযোগিতার কর্তব্য। 
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চতুর্থ অধ্যায় 


উন্নয়নশীল দেশের রাষ্ট্র 


১ পশ্চাৎপদতা দূর করার কর্তব্য 


এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমোরকার 
উন্নয়নশীল দেশগ্যাল রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
লাভের পর সামাঁজক-অর্থনৌতিক পশ্চাংপদতা 
দূরীকরণের কর্তব্যে নিয়োজত। নবীন 
রাষ্্রগীলর সামনে সাধারণ জাতীয় কাজ 
একটাই: অর্থনীতি, সংস্কৃতির দ্রুত বিকাশ, 
নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর কার্যকর 
নিয়ন্ত্রণ, নিজেদের কর্মচালক গঠন। অনেকগ্যাল 
দেশে স্মাজব্যবস্থা গড়ে ওঠার প্রাক্রয়া এখনো 
সম্পূর্ণ হয় নি, প্রাধান্য করছে গীজতান্দিক 
{বকাশের প্রবণতা । কতকগদ্াল দেশে বিকাশের 
সমাজতান্ত্িক পথ গ্রহণের প্রয়াস লক্ষণীয় । এই 
পাঁরাস্থাততে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ জাতীয় 
সম্পদের সুযোজনা, যেসব সামাঁজক শক্তি 
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স্বাধীন অর্থনোতিক বিকাশের কর্তব্য সাধনে সক্রিয়ভাবে 
[নিয়োজিত তাদের সংহত করার লক্ষ্যে চালিত! 
নবীন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিতে শ্রেণী কাঠামো যথেষ্ট 
িকাঁশিত নয়, শ্রেণী শক্তির সুনীর্দ্ট বিন্যাস এখনো 
ঘটে 'িন। এইটাই হল রাজনৈতিক অস্থায়ত্ব, সামারক 
কুদেতাগলর কারণ ৷ অনেকাঝছদই বনর্ভন। করে 
ঘটনার সমাপতন, সৈন্যবাহনতে, রান্ট্রযন্দ্ে বাঁভন্ন 
গ্রুপের শাক্ত অনুপাতের ওপর। 

আঁধকাংশ উন্নয়নশীল দেশে মেহনতি জনগণের 
সামাজিক-রাজনৈতিক সাক্রয়তা বিশেষ প্রবল নয়। 
অর্থনৌতক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের নিন্ন মান, 
গণতান্িক এঁতহ্যের দুর্বলতা বা অভাবের ফলে 
জনগণের রাজনোৌতিক চেতনা ও সাক্রয়তার বিকাশ 
কিন হয়ে পড়ে। এই মুশাকলগুলো নিজের ধরনে 
প্রীতফলিত শাসক শীর্ষ মহলের ব্রিয়াকলাপে : 
ব্যাপক মেহনাতিজনের গঠনমূলক ক্রিয়াকলাপে দেখা 
দেয় অনাস্থা। এই মতটা বদ্ধমূল হয় আরো এইজন্য 
যে পুরনো, কৌিক-উপজাতীয় সম্পর্কের এরীতহ্য 
পরে প্রচলিত নতুন সব ধ্যানধারণার সঙ্গে 

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের বোশল্ট্য হল 
সাম্রাজ্যবাদের ওপর, শিল্পোনশ্নত পঃীজতান্তিক দেশ 
আর আন্তজাতিক একচোঁটয়ার ওপর নির্ভরতা ৷ নয়া- 
গুপনিবোশক পাঁলাঁস অনুসরণ করে সাম্াজ্যবাদীরা 
সর্বোপায়ে এই পরনিভরিতা বাঁড়য়ে তুলতে সচেম্ট। 

তাঁত গুপনিবেশিকতা নরা-গুপাঁনবৌশক পাঁলাসর 
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পার্থক্য হল উন্নয়নশীল দেশগুলিকে দাসত্বে বাঁধার 
নতুন পদ্ধতি। নিজেদের পাঁলাঁসর ভাবাদশীয় সমর্থনের 
ওপর খুবই জোর দেয় সম্রাজ্যবাদীরা, কিন্তু সর্বাগ্রে 
কাজে লাগায় অর্থনৌতক চাপের হাতল। নয়া- 
ওপাঁনবোশক পাঁলাসর মূলকথা হল বৈদেশিক পাঁজর 
{নিকট উন্নয়নশীল দেশের পরাধীনতা সর্বোপায়ে 
বজায় রাখা এবং সেই ভিত্তিতে রাজনোতিক পরাধীনতা 
কায়েম করা! উপাঁনবোশক আমলের মতোই 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা নবীন রাষ্ট্রগদলিকে তাদের দেশের 
কাঁচামাল সরবরাহকের ভূমিকায় ফেলে রাখতে চায়। 
নিজেদের প্রভাব অক্ষুঞ্ন রাখার স্বার্থে পাঁজতান্মিক 
সহযোগিতা, ইত্যাদির চুক্তি করে। 

উন্নয়নশীল দেশগ্যালকে সাহাধ্যদানের বড়াই করা 
হয় সাম্রাজ্যবাদী প্রচারে কিন্তু এই সাহায্যের পেছনে 
যে রয়েছে একচেটিয়ার দ্বার্থপর মুনাফাখোর, সেটা 
চেপে যাওয়া হয়। লাগ করা হয় কেবল সেইসব দেশে 
যারা খোলাখুলি পঠাঁজতল্লের দিকে যাচ্ছে, বিশেষ করে 
যে দেশগ্‌লি প্রাকীতক সম্পদে সমৃদ্ধ। তদুপাঁর 
ক্রেডিট দেওয়া হয় এই হিসেব করে যে অধমর্ণ টাকাটা 
খরচ করে নতুন খণ চাইতে বাধ্য হবে। লাঁগ্ন থেকে 
মুনাফার প্রধান ভাগটা পায় একচেটিয়া। উন্নয়নশীল 
দেশে যেসব ফার্ম গড়ে ওঠে তাদের শেয়ারগলোর 
মূল ভাগটা তাদেরই দখলে। 

নয়া-উপনিবোৌশকতায় খোলাখুলি আগ্রাসন, 
সামারক দখলও বাদ খায় না। আন্তজর্ণাতক উত্তেজনা 
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বর্ধনের পাঁলাঁস, কোনো কোনো দেশকে তথাকথিত 
'যধ্যমান রাস্ট্রের' অবস্থায় রেখে দেওয়াটাও সাম্রাজ্যবাদের 
সবার্থানসারী। এই অবস্থায় পড়েছে আফ্রিকার দাক্ষণস্থ 
রাষ্ট্রগুলি, দক্ষিণ আঁফ্রকান প্রজাতন্ত্ের ভাড়াটে 
নাদারদের হামলা ঠেকাতে হচ্ছে তাদের। মধ্য প্রাচ্য 
উত্তেজনা বর্ধনের নঈতিও নয়াপউপনিবেশিকতার অঙ্গ। 
সারা বশ্বে উত্তেজনা বাঁদ্ধতেও নয়া-উপাঁনবোশিক 
দ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এ পাঁলসিতে কেবল যে বিশ্ব যুদ্ধের 
পদ বেড়ে উঠছে তাই নয়। এতে রাষ্্রগাীলর মধ্যে 
পকেরি ক্ষেত্রে দেখা দেয় অনাস্থা, দেশের অভ্যন্তরে 
প্রাতিক্রিয়াশীল শীক্তর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যাহত হয়, 
নতুন ন্যায়সঙ্গত অর্থনৌতিক বিশ্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন 
আটকে থাকে। ঠিক এই কারণেই মাকর্সবাদী- 
লোননবাদীরা মনে করে যে শান্ততে, আন্তজর্গীতক 
উত্তেজনার প্রশমনে গড়ে ওঠে অর্থনৌতিক ও রাজনোতিক 
পরনির্ভরতা থেকে উন্নয়নশীল জনগণের পূর্ণ মহাক্তর 
অনুকুল পারাস্থাতি। 
আঁধকাংশ নবীন রাষ্ট্র সাম্লাজ্যবাদাবরোধী অবস্থান 
নেয়। সেটা অত্যন্ত স্পস্ট করে প্রকাশ পেয়েছে ন্যায়সঙ্গত 
গণতান্দিক ভাত্ততে বিশ্বের অর্থনৈতিক সম্পর্ক 
পুনগঠিনের জনা উন্নয়নশীল দেশগযীলির দাঁবিতে। 
জোটনাহভূীত আন্দোলন, আফ্িকীয় এক্য সংগঠনের 
নাভো আন্তজর্ীতক সংস্থাগাঁলর ক্রিয়াকলাপেও এটা 
দেখা যাচ্ছে। আরেকটা ব্যাপারও কৈশিম্টসুচক : 
আন্তর্জাতিক সংগঠনগুনলর সব্রিয়তা, উদ্দেশ্মুখিতা, 
কাষকিরতা বেড়ে উঠছে। যেমন, উন্নয়নশীল দেশগদাল 
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সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে অর্থনৈতিক 
প্ুপানবৌশকতা িবলাপ্ত, নিজেদের প্রাকীতিক ও 
অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সার্বভৌমত্বের 
সমাধানে অংশগ্রহণের ব্যাপক সমাঁধকার, পহীঁজ ও দক্ষ 
কমর্ নিঃসরণ বন্ধের দাবতে। এইসব দাবি পূর্ণ হলে 
সমগ্রভাবে আন্তর্জাতক সম্পর্কের ন্যায্য বিকাশের 
অনুকূল পাঁরপ্রেক্ষিত খুলে যাবে। 

জোটবাহর্ভীত আন্দোলন চালিত সারা বশে 
শান্ত, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, নিরস্তীকরণের জন্য 
সংগ্রাম, জাতীয় স্বাধীনতা, প্রাতাঁট দেশের অর্থনৌতিক 
ও সামাজিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। 
সামাজ্যবাদবরোধী একের স্বার্থে আন্তর্জাতিক 
সহযোগিতার আরেকাঁট ঘটনা হল আফ্রিকান এঁক্য 
সংগঠন। ধবাভন্ন সামাজিক প্রবণতার রাষ্ট্র তার 
অন্তর্ভুক্ত । এ সংগঠন নানা মুশাঁকল, বাভিন্ন রাষ্ট্রের 
মধ্যে বিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে কম নয়, তবে 
উপাঁনবোৌশক পাঁলাঁসর প্রাতরোধ, বর্ণবাদ, জাঁতগত 
বেড়া তোলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারছে। 

আমোরকান রাষ্ট্র সংগঠনেও প্রকাশ পাচ্ছে 
সাম্রাজ্যবাদাবরোধণ প্রবণতা । একসার দেশের প্রভাবে 
এ সংগঠনে গৃহীত হয়েছে 'ভাবাদশীয় বহ ত্বের' 
নাত! "ঠাণ্ডা যুদ্ধের হুজুুগের সময় আন্তরামৌরকান 
ব্যবস্থার নীতিগুলির সঙ্গে মাকসবাদ-লেনিনবাদ খাপ 
না বলে ওয়াশিংটন যে মতবাদ চালু করেছিল, এটা 
তার গবরোধী। লাতিন আমোরকান দেশগুলর যৌথ 
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কূটনশীতির একটা গ্র্ত্বপূর্ণ বিজয় হল ১৯৭৫ সালে 
প্রত্যাহার। একই সময়ে আমোরকান রাষ্ট্র সংগঠনের 
বাইরে পারস্পারক অর্থনৌতক সহযোগিতার একটি 
ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়, িউবাকে 'নয়ে লাতিন 
আমোরকান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তার অন্তর্গত। এ 
ধরনের সদর্থক পাঁরবর্তনে এই সাক্ষ্য মিলছে যে 
লাতিন আমোরকায় শাক্তির নতুন বিন্যাস দানা বাঁধতে 
শুর করেছে। এ মহাদেশের বেশ কিছ দেশ ক্রমশ 
বোঁরয়ে আসছে মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব থেকে, বিশ্ব 
মণ্ডে নিজেদের স্বাধীন নীতি অনুসরণে তারা সচেষ্ট 

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে উন্নয়নশীল দেশগযীল 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সমস্ত গণতান্ত্রিক শাক্তর সাহায্যের 
ওপর নির্ভর করে। আস্তর্জাতক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, 
নিজেদের চিরাচাঁরত রপ্তানি দ্রব্যের ব্যাপারে তাদের 
করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরা। অনুন্নত অবস্থা থেকে 
বহির্গমন, অর্থনৌতিক বিকাশের মানে, অর্থনীতি, 
বিজ্ঞান ও টেকাঁনকের ক্ষেত্রে আন্তজরণতিক যোগাযোগের 
ক্ষেত্রে ব্যবধান ক্রমশ হাসে প্রকাশ পাচ্ছে উন্নয়নশীল 
দেশগ্াীলির অর্থনোতিক স্থায়িত্ব! এসব দেশের ফূগ 
যুগের পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী প্রাক্তন প্রভু দেশগ্যাল। 
তাই এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমোরকার দেশেরা 
যে দাঁব করে যে গুপনিবোশক লুণ্ঠন জনিত ক্ষাতর 
পূরণ স্বরুপ পরীঁজতান্দ্িক দেশগুলি কতৃক সম্প 
প্রত্যর্পণ অনেক বাড়াতে হবে, উন্নয়নশীল দেশগীলর 
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খণের বোঝা কমাতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে ক্রেডিটের 
আন্তজ্জাতক উৎসগুলি থেকে স্াবধাজনক শর্ত, তা 
ন্যায্য বলে স্বীকার করে সমাজতান্তিক রাজ্ট্ররা। 
উন্নয়নশীল দেশগুলির সমস্ত আন্তজ্ীতিক সংগঠনের 
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধারা সমর্থন করে তারা, স্বাধীন 
দেশগালর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাইরে থেকে যেকোনো 
হস্তক্ষেপে বাধা দেয়, বাঁড়য়ে তোলে তাদের সঙ্গে 
সমাধিকারে পারস্পারিক সুবিধার সহযোগিতা । 


২! কোন পথ নেওয়া ভালো? 


রাজনোতিক স্বাধীনতা অর্জন করল যে জনগণ, 
তাদের সামনে একান্ত সুনিদিষ্টতায় এই প্রশ্ন উঠেছে: 
অর্থনোতিক ও সাংস্কীতিক পশ্চাৎপদতা এবং তঙ্জনিউ 
সাম্রাজ্যবাদের নিকট অধীনতা তারা ক অদূর 
ভাবষ্যতে কাটিয়ে উঠতে পারবে, নতুন বিশ্ব অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা স্থাঁপত হবে কিঃ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগ্ীল এবং 
আন্তজ্াতক একচেটিয়া এইসব দেশের অর্থনৌতক 
ও সামাঁজক বিকাশকে করতে চায় নিজেদের স্বার্থাধীন। 
এই উদ্দেশ্যে বুর্জোয়া ভাবাদশর্শরা নানান সব তত্ব 
হাজির করছে সাম্রাজ্যবাদী পালাসর ওচিত্য প্রমাণের 
জন্য। &০-৬০-এর দশকে নতুন রান্ট্রগুলিকে 
গীজতান্নিক পাশ্চমের পথ ধরাবার চেস্টা করে তারা । 
পদ্ধাতিটা ছল খোলাখুলি ইওরোপকেন্দ্রক, নতুন 
রাষ্ট্রগদীলর জাতীয় বৈশিষ্ট্য, বাস্তব সমাজতন্ত্রের যে 
সাফল্য তার আকর্ষণী শাক্ত, কিছুরই 1হসেব করা 
হয় নি তাতে। 

















১০৫ 


এশিয়া ও আফ্রিকার নবীন রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশ 
নেতাই পশ্চিমীকরণের মধ্যে প্রাক্তন 
পাঁনবেশমালিকদের স্বার্থ ধরতে পেরেছিলেন। ৭০- 
এর দশকে দেখা দিল আধুঁনকীকরণের তত্ব! তাতে 
উন্নয়নশীল দেশের ওপর খোলাখুলি পাশ্চমী মডেল 
চাপিয়ে দেবার চেষ্টা আর হয় ন। আধ্বীনকশকরণ 
বলতে বোঝা হল গোটা অর্থনৌতিক-সামাঁজক জীবনে 
পরিবর্তন, কী একটা যেন সংগঠনহনতা, [বিশৃঙ্খলা 
থেকে সংগঠন ও শৃখলায়, চিরাচারত থেকে আধুনিক 
[শল্পজীবী সমাজে উত্তরণ। কার্যত এই ব্যাপক 
সূত্রায়ণের তলে লুকিয়ে ছিল এ দাঁব যে উন্নত 
পঠাঁজতান্ত্িক দেশগুলি যতকটা পর্যায় পোঁরয়ে এসেছে, 
অপাঁরহার্য। 

এই ধারণার পক্ষপাতীরা একদিকে জোর দেয় স্থায়ণ 
রাজনৈতিক প্রাতষ্ঠান গঠনের আবাশ্যকতায়, শৃঙ্খলা 
স্থাপনে। অন্য দিকে শাসনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, 
রাজনোতিক উচ্চকোট গড়ে তোলায়! তারা এমনকি 


উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বকীয়তার সমস্যাটাও মেনে 


নিতে রাজি, কিন্তু প্রশ্নটার সামাঁজক-রাজনৌতক 
মর্মার্থটা এড়িয়ে যায়। আসলে সাধারণভাবে, বশদৃদ্ধ- 
চেহারার কোনো রাজনোঁতক আধ্নকীকরণ হয় না: 
তা ঘটতে পারে হয় প:জিতন্রমুখিতার কাঠামোর 
মধ্যে, নয় সমাজতান্ত্রিক বকাশের পথে। ওরা 
দণ্টান্তস্বরূপ, নবীন  রাজ্্রগুলির বকাশকে 
প্বাঁসত করে স্রেফ বুর্জোয়া ধরনের রাজনৈতিক 






























































সংগঠনাদির চর্চায় (যেমন, পাঁটর সংখ্যাবাদ্ধ, 
পালণমেণ্ট প্রথার কাশ), অর্থাৎ এই কথাটা চালিয়ে 
দেওয়া হয় যে পাঁশ্চমের নিদর্শনে বিকাশ ছাড়া অন্য 
কোনো পথ নেই। "আধুনিক করে তোলা" প্রাঁতষ্ঠানাদির 
এই উদয়ে 'কন্তু মান্ধাতার আমলের এীতিহ্য অনুসরণ, 
উপজাতীয় সর্দারদের ক্ষমতা, উপজাতীয়তাবাদ, 
জাতিভেদ নাকচ হয় না। বোঝাই যায় যে অর্থনৌতিক 
ও সাং্কাতক পশ্চাৎপদতা দ্রুত কাটিয়ে ওঠার পক্ষে 
এ পথ অনুপযোগী । প্রশ্নটা কোলো কোনো প্রাতজ্ঠান, 
সংগঠন প্রবর্তন নিয়ে নয়, নবীন রাচ্ট্র যাতে জনগণের 
অর্থনোৌতিক ও সাংস্কাঁতিক বিকাশের বড়ো বড়ো ও 
জটিল সমস্যার সমাধানে সক্ষম হয়, সেই হল সমস্যা। 
উন্নয়নশীল দেশে আরো একটা 'বকঞ্প বা তৃতীয় 
পথের তত্তুও প্রচালত। তার মূলকথা হল 'পাশচমণী' 
আর 'পূবাঁর়' দুই মডেলই পারত্যাগ। যেমন, একসার 
আফ্রিকান দেশে অর্থনৌতিক, আঁত্মক জীবনের 
'আপফ্রকীয়করণের' প্রচার চলে । এই দিক থেকে তৃতীয় 
পথের তত্ব _ জাতিবাদী। 
একাঁদক থেকে বিকল্প পথের ধারণায় উন্নয়নশীল 
দেশগ্লিতে পুনগ্ঠিনের প্রয়োজনীয়তা প্রাতফাঁলত। 
নবীন দেশগুলির অনেক নেতাই বোঝেন যে এইসব 
দেশের বিকাশের পক্ষে কেবল জাতীয় আয়ের দ্রুত 
বাদ্ধিই যথেষ্ট লয়। প্রয়োজন সামাজিক-শ্রেণীগত 
পাঁরবর্তন : শ্রমিক শ্রেণী, বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাবৃদ্ধি, 
লক্ষ লক্ষ লোকের আংস্কীতিক মানোন্নয়ন, তাদের 
সচ্ছলতা বর্ধন, জাতীয় আয়ের ন্যায্য বণ্টন। 
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তৃতীয় পথের পক্ষপাতীরা সাধারণত এইসব 
সমস্যার সমাধান দেখেন প্রাচীন এ্রীতহ্য অনুসরণ ও 
চর্চায়। ফলে এই দাঁড়ায় যে বিকাশের আধ্ীনক 
সমস্যার সমাধান তাঁরা করতে চাইছেন সেকেলে হয়ে 
পড়া পদ্ধাততে। এটা যে ইওরোপীয় সোশ্যাল- 
ডেমোল্রাঁসতে প্রচলিত সংস্কারবাদের প্রকারভেদ, এশিয়া 
ও আফ্রিকার দেশগনালর স্বাতন্র্ের নাজরটা হয় তার 
আড়াল। এটা বোৌশষ্টাস্চক যে তৃতীয় পথের 
পক্ষপাতীরা অনেকাঁকছু ধার নিয়েছেন সোশ্যাল- 
ডেমোন্রনাটক ও সমাজতান্ত্রিক পার্টগর্ীলর নপীতগত 
দলিল থেকে। 

তবে কোথা থেকে কা ধার নেওয়া হল সেটা প্রধান 
কথা নয়। জাতীয় সমাজতন্দ্বের আড়ালে যাঁদ জনগণের 
বৈষাঁয়ক অবস্থা অবনত হয়, একচেটিয়াগদালর লুটপাট 
বাড়ে, অসাম্য বৃদ্ধি পায়, ধনী ও দারিদ্রের মধ্যে ব্যবধান 
হতে থাকে প্রসারত, তাহলে তৃতীয় পথের স্যানাদিক্ট 
এক-একটা প্রকারভেদের প্রকৃত মর্মার্থ মূলত 
জনাবরোধশী। 

মানব কর্তৃক মানুষ শোষণ যাঁদ বজায় থাকে, 
ব্যাক্তগত গালকানা যাঁদ থেকেই যায় অর্থনোতিক 
সম্পকেরি ভাত্ত হয়ে, আর বাঁহনর্শীত নির্ভর করে 
পধীজতান্লিক দেশগ্দাীলর অবস্থার ওপর তাহলে সে 
আবার কিসের সমাজতন্! সমতা, সামাজিক ন্যায় আর 
স্বাধীনতার সিধে রাস্তা থেকে এ পথ বহু দুরে! 

জাতীয় সমাজতন্ডের কথাটা একদল কাজে লাগায় 
নিজেদের সমাজতন্তী বলে জাহির করার জন্য, অন্যদল 
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তাতে করে প্রকাশ করে সমতা ও ন্যায়ের আদর্শ 
প্রতেষ্ঠার বিশিষ্ট শর্ত সম্পকে নিজেদের বোধ । এইসব 
ধারার বাস্তব সারার্থ ও শ্রেণীগত প্রেরণা বিচার করেই 
কমিউনিস্টরা স্থির করে তার সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কা। 
জাতীয় সমস্যার সত্যকার বৌশ্ট্য যাঁদ তুলে ধরা হয়, 
স্থানীয় দিকগ্ীল যাঁদ বিবেচিত হয়, সামাঁজ 
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা যদি প্রাতপাদিত হয়, তাহলে 
এরূপ ধারাকে সমর্থন করে কমিউনিস্টরা। কিন্তু 
বকীয়তার যুক্তিটা বাঁদ কাজে লাগে জ্যাতবাদ। 
বর্ণবাদের সমর্থনে, চিরাচারত কাঠামোর প্রাতপাদনে, 
হলে মাক্কসবাদী-লোননবাদীরা তার সমালোচনার 
মনোভাব গ্রহণ করে। কেননা সেক্ষেত্রে এটা হতে পারে 
প্রতিক্রিয়াশীল, রক্ষণশীল সবাঁকছ; সংহতির ভিন্তি। 
নবীন রষ্ট্রগ্লর বিকাশের পথ সম্পর্কে 
মাকর্বাদী-লোননবাদীদের কী মত? 
কার্মসবাদী-লোনিনবাদী দাষ্টকোণ থেকে সবচেয়ে 
ভাবিষ্যদগর্ভ হল সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ। কী তার 
মূলকথাঃ ব্যাপক শ্রীমক শ্রেণী, দেশাত্মবোধে 
অনুপ্রাণিত পেটি বুয়া, ব্দাদ্ধজীবীদের ক্রমশ 
সমাজতন্নে উত্তরণ । পাঁরণামে সমাজতান্তিক পথে 
বিকাশ চালিত ন্যায়, সমতা, যৌথতার নীতিতে জীবনের 
বৈষাঁয়ক ও আত্মিক সমস্ত দিকের পূনগঠিনে। 
উন্নয়নশীল অনেক দেশেই আপাতত সমাজতন্দে 


দ্রুত উত্তরণের পূবশির্ত নেই। পাততে হবে দেশের 
শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি, গড়তে হবে 
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আধুনিক সামাঁজক কাঠামো, শ্রমিক শ্রেণী, 
দেশাহতব্রতী ব্াদ্ধিজীবীদের। সামাজক-অর্থনোৌতক 
পাঁরবর্তনের সমান্তরালে চলা উচিত জীবনের অন্যান্য 
ক্ষেত্রে বৈপ্লাবক পুনগঠিন: নিরক্ষরতা দূরীকরণ, 
জনগণের সংস্কাতি বর্ধন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, 
ইত্যাদি৷ 

সমাজতান্িক পুনগঠিনের পথে আঁজতি হয় কেবল 
রাজনোতিক নয়, অর্থনৈতিক আর সাংস্কাঁতক মুক্তিও. 
তাতে দেশের মূলাংশ -- কৃষক, শ্রামক, কারুজীবী, 
দেশপ্রেমিক পোঁট বুর্জোয়া আর ব্াাদ্ধজীবীদের স্বার্থ 
মেটে। 

সমাজতান্নিক বিকাশের পথে অগ্রগাঁত নিধধধারত 
হয় প্রাতাট দেশের এরীতহাসক বৈশিষ্ট্য এবং একসার 
সংস্থায়ী ও সামায়ক ব্যাপার 'দিয়ে। সমাজতন্ত্রে যাবার 
পথ নিয়েছে যেসব দেশ, তাদের পাঁলাসর ওপর প্রভাব 
ফেলে অর্থনোতিক বিকাশের আসল মান, সামাঁজক 
সম্পর্কে কৌিক-উপজাতীয়, সামস্ততান্ত্রক, 
প্ীজতান্ব্িক  উপাদানগন্দলর বাস্তব অনুপাত, 
নেতৃমণ্ডলীর রাজনোতিক লাইনের বৈশিষ্ট্য, আন্তর্জাতিক 

পকের ব্যবস্থায় নি্দল্ট দেশটির অবস্থা। 
পঃঁজতান্মক আর সমাজ্তান্তিক রান্ট্রগীলর সঙ্গে 
নাঁদর্ট দেশটির সম্পর্ক বাস্তবে কিভাবে গড়ে উঠছে 
তার ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে উদ্ভুত দুরূহতা 
আর বিরোধাদির প্রকৃতি, সমাজতান্ক পুনগণ্ঠনে 
এগুবার সুসঙ্গতি। 
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৩। সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির বৈশিষ্ট্য 


সমাজতন্ত্রের দিকে এগুবার রূপ আর গঁতবেগে 
প্রাতিট দেশেরই থাকে নিজস্ব বোশল্ট্য। সেইসঙ্গে 
এইসব দেশের সামাজিক পাঁলাঁসর প্রধান ধারাটা 
একইরকম। 

সমাজতান্তিক বিকাশের পথ নিয়েছে এমন সমস্ত 
রাষ্ট্রের পক্ষেই কী বাধ্যতামূলক ? 

তৃতীয় অধ্যায়ে আগেই বলা হয়েছে যে সমাজতন্ধের 
অর্থনৈতিক বাঁনয়াদ হল উৎপাদনের উপায়ের ওপগ 
সামাঁজক মালিকানা, আর সামাজিক 'ভত্তি - 
আঁধবাসীদের সমস্ত স্তরের মৌলক স্বার্থের এক্য। 
শোষণ বিল-প্ত, সস 
স্বার্থে। গড়া হয় নতুন ধরনের গণতন্ত্র: প্রতিষ্ঠিত হয় 
জনগণের ক্ষমতা পু জনগণেরই জন্য, সমাজের সমস্ত 
স্তরের সংস্কাত উন্নত হয়। 

এই লক্ষ্য সাধনের প্রয়াসে রাষ্ট্র কমবেশি শীঘ্র বা 
বিলম্বে উৎপাদনের বড়ো বড়ো উপায়ের জাতীয়করণ, 
কারুজীবী, কৃষকদের সমবায় গঠন, গণ শিক্ষা, 
সমাজতাল্রিক বিকাশের পথ নিয়েছে যে রাষ্টু, তার 
রাজনীতি চলে মেহনাঁতিদের স্বার্থে, বর্তমানে তাদের 
জন্য। 

এইসব রাষ্ট্রের সামাজিক শ্রেম্ঠতা আঁবলম্বেই প্রকাশ 
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অবস্থা এখনো আধুনিক মানের দাবি মেটায় না। তার 
কারণ যেমন সমাজের বৈষায়ক-অর্থনোতিক ভিত্তির 
দূর্বলতা, তেমান ভেতরকার প্রীতাবপ্লব আর 
পঠাঁজতান্নিক দেশগীলর পক্ষ থেকে অভ্যন্তরীণ 
ব্যপারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা । 
অর্থনোতিক সমসযাঁদর সমাধানে, অর্থাবানয়োগের, উৎস 
সন্ধানে খুবই মৃশকিলে পড়তে হয় আঁধকাংশ 
উন্নয়নশীল দেশকে ৷ 
সমাজতন্ত্রের পথে এইসব মুশকিলের দরুন প্রশ্ন 
উঠতে পারে, সমাজতন্ত্র নির্মাণের বৈষায়ক ও আত্মক 
পূৃবশির্ত যথেষ্ট না থাকলেও কাজটা হাতে নেওয়া বক 
কান্ডজ্ঞানের পাঁরচয় ? সমাজতন্ত্র নির্মাণ করছে এমন 
বহু দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে 
পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠা যায় কেবল সমাজতন্তের পথে 
এঁগয়ে। এ পথ যারা নিয়েছে, তেমন জনগোষ্ঠীর 
মূশীকল হয় প্রচুর, কিন্তু তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনায় 
বিশ্বাস না রাখার কোনো ভাত্ত নেই। পুরো একসারি 
দেশে সমাজতন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা বাস্তবতা, 
পাঁরণত হয়েছে একটা পরাক্রান্ত বিশ্ব ব্যবস্থায়। আর 
জাতীয় মক্ত আন্দোলনে সাম্মাজ্যবাদাঁবরোধী প্রবণতা 
প্রকাশ পাচ্ছে ততই দ্‌ঢসংকল্পে, নির্ভয়ে । পযাজতান্তিক 
রাষ্ট্রগদীলর অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনোতিকা বকাশে 
থেকে থেকেই যে বপর্যয় ঘটছে, তাতে পশ্চিম ব্যাঝ 
শ্রেষ্ঠ, অগ্রবতর্শ সবকিছুর প্রাতমূর্তি, টুটে যাচ্ছে এই 
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আতিকথা। এ আঁতিকথাটা ছড়ানো হয়েছিল উপাঁনবেশে 
আঁধপত্যের সময়, [নিপীড়িত জনগণের আঁত্বক 
গোলামির উদ্দেশ্যে! 
বাস্তব সমাজতন্তের আঁভজ্ঞতায় দেখা গেল যে 
বর্তমানে অর্থনোতিক ও সাংস্কৃতিক শ্রীবাদ্ধর রাজপথে 
উঠে আসা, সমতা আর ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, অল্পাংশের 
দৌলৎ আর অধিকাংশের দারদ্র্ের মধ্যে বৈষম্য কাটিয়ে 
ওঠা উন্নয়নশীল দেশগ্ীলর পক্ষে সম্ভব। অর্থনীতির 
দিক দিয়ে বিকশিত, ন্যায়পরায়ণ সমাজ গড়ার জন্য 
নবীন রাষ্ট্রগ;লির প্রয়াস সদ্‌ঢ় হচ্ছে সমাজতান্ত্িক 
দেশগ্লর কাছ থেকে নানাবধ সাহায্য পাবার 
সংযোগে ৷ সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যান্য সমাজতান্ত্রক 
দেশের কল্যাণে সদোমদুক্ত দেশগ্যাীলর ব্যাপারে 
সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিপদ্‌ কমে আসছে অনেক। 
সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনী 
প্রয়াস সংযত রাখার প্রধান কারকা। সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রগয্ীল সমস্ত দেশের সঙ্গেই সমাধিকার ও পারস্পারক 
লাভের সম্পর্ক স্থাপন করছে। এ নীতির শুভ প্রভাব 
পড়ছে উন্নয়নশীল দেশগদীলর ক্রিয়াকলাপে: 
সমাজতান্ত্রিক দেশগ্দালর সঙ্গে যোগাযোগ প্রসারত 
করে বৈদোশক পাঁজর নিকট অধীনতা দুর্বল করে 
দেবার পথ গ্রহণের সুযোগ থাকছে। ' 

বর্তমানে সমাজতান্তিক বিকাশের পথে চলেছে প্রায় 
গোটা বিশেক রাষ্ট্র। তাদের নেতাদের সামনে কতব্যটা 
জল: প্রাতটি দেশের মূর্তানাদি্ট পাঁরাস্থাীতির 
হিশেব য়ে সমস্ত রাজনৌতিক ও সামাজক- 
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অর্থনৌতক প্রশ্নে সুষ্ঠু, সুবিবোচত সিদ্ধান্ত গ্রহণ । 
জনগণের সচ্ছলতা বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যাপক মেহনাঁত 
জনগণের সামাজিক সক্রিয়তা বর্ধন, পাঁরচালনায়, নতুন 
সমাজ নির্মাণে তাদের আকর্ষণকে নপূণভাবে মেলানো 
আবশ্যক 

সমাজতান্দক িকাশের পথ-নেওয়া রাষ্ট্রগির 
রাজনীতিতে প্রধান কথা এবং বৈশিষ্ট্য হল 
সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৌতক প্রভুত্ব ধৰাঁসয়ে দেওয়া; 
রাষ্ট্রীয় ও সমবায় সেক্টর গড়া এবং তার বিকাশে 
প্রাধান্য; ব্যাক্তগত পাজতান্দিক সেক্টরের ওপর 
দনয়ন্্ণ এবং পরে তার সংকোচন তথা বৈদেশিক 
পঃজির জাতীয়করণ বা তার ওপর নিয়ন্নুণ স্থাপন; 
অর্থনশীতির পাঁরকাঁল্পত বিকাশে উত্তরণ; জনগণের 
স্বার্থে সামাজিক পুনর্গঠন (কৃষ সংস্কার, সামাজিক 
আঁধকারের অসাম্য বিলোপ, প্রগতিশীল সামাজিক ও 
শ্রম আইন পাশ, ইত্যাদি), বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম, বৈপ্লীবক-গণতাল্তিক বিশ্ববীক্ষার প্রতিষ্ঠা এবং 
তা থেকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তত ও প্রয়োগে 
উত্তরণ; সমাজতান্রিক রাষ্টরগুলির সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ 
সহযোগিতার বিকাশ! কোনো কোনো দেশে জাম 
রাষ্ট্রীয় সম্পান্ত বলে ঘোষিত হয়েছে, কোথাও অন,সৃত 
হয়েছে এই নণাঁত: ‘চাষ করে যে, জমির মালিক সে” 
সীমিত করা হয় বড়ো ভূদ্বামীদের জাঁমর পাঁরমাণ, 
আঁতীরক্তটা বাণ্টত হয় ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে। 

ব্যাপকভাবে প্রচালত হয় সমবায়, বিশেষ করে 
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কৃষিতে, প্রতিটি দেশের অর্থনৌতক আর সামাজিক 
উভয় কর্তব্য সাধনেই সাহায্য হয় তাতে। সমবায়ে 
মালত হয় কৃষকদের শ্রম, এবং তাকে করে তোলা যায় 
বোঁশ উৎপাদনশীল । গ্রামাঞ্চলে পঃজতান্তিক সম্পর্কের 
অনুপ্রবেশের বিপদ কমে সমবায়ের বিকাশে, শ্রমে, 
জাবনযান্রায় যৌথতার নীতি জন্মলাভ করে ও সংহত 
হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটা কৃষক গোষ্ঠী সমাজের 
প্রাচীন এীতহ্যের সঙ্গে মিলে যায় 

সমবায়বদ্ধতার কৃষকেরা আপনা থেকেই 
সমাজতন্ত্ের কাছাকাছি এসে পড়ে না। ব্যাপক 
কুসংস্কার, যুগ ষূগ ধরে লালিত দাস্য মনোবাত্ত = 
অতীতের এইসব দুঃসহ বোঝা থেকে মুক্তি পেতে 
হয় সমাজতান্ত্রিক বিকাশের গাঁতপথে। কৃষকদের 
সাংস্কীতক বিকাশ ছাড়া সামাজিক সন্রিয়তার ব্যাপক 
জোয়ার, পরিচালনায় কৃষকদের আকর্ষণ, শ্রামক শ্রেণী 
ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীর সংহাতি সম্ভব নয়। 
সমবায়বদ্ধতার সঙ্গে মিলে রাজনোতিক ও সংস্কাতিক 
জীবনের পুনগঠিন হল গ্রামজীবনে গোটা একটা 
বিপ্পব। সাধারণত এই বিপ্লব চলে একাধিক পর্যায় 
নিয়ে। তা ছাড়া হয় না, কেননা ইতিহাসের দিক থেকে 
সংক্ষপ্ত কালের মধ্যে জীবনের প্রাকপ:ঁজতান্নিক 
অবস্থা থেকে কৃষকদের চলে আসতে হবে সমাজতন্রের 
কাছাকাছি। জটিলতা আরো বাড়ে এইজন্য যে 
গ্রামাণ্টলের পুনগঠিনে প্রাতীক্রিয়াশীল শাক্তর প্রতিরোধ 
না জেগে পারে না, বিশেষ করে সেইসব দেশে যেখানে 
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ধনী দরিদ্রে গ্রামবাসীদের স্তরভেদ হতে শুরু করেছে। 
এই পরিস্থিতিতে পুনগণ্িনের প্রাতরোধকে বিকল করে 
রাখার নৈপুণ্য থাকা চাই নেতৃবৃন্দের । 

তবে সমাজতান্তিক পঢনগঠনের পাঁরকল্পনা 
রূপায়ণে কেবল জাতীয়করণ আর সমবায় স্থাপনই 
যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্রীয় সেক্টরের বিকাশকে করতে হয় 
জনগণের, স্বাধীনতা অর্জনের স্বার্থাধীন। রান্দ্রীয় 
সেক্টর যাতে পাঁরণত না হয় সরকার চাকুরেদের 
ভোজনপান্রে, না দেখা দেয় আমলাতান্দ্িক বুর্জোয়ার 
পেছনে নিয়ন্ত্রণ, গণতন্ত্র বর্ধন। 

দ্রুত পাঁরবর্তনের আশা নবীন বিপ্লবীদের মধ্যে 
যথেষ্ট ছড়ানো একটা ব্যাধি । তা প্রকাশ পায় 
রাষ্্রক্ষমতার পক্ষে কতটা সম্ভব, তার আতরঞ্জনে। এ 
ব্যাধির ফলে নেওয়া হয় হন্তদন্ত সিদ্ধান্ত। এতে করে 
জাতীয়করণ একটা বিচক্ষণ সীমা ছাঁড়য়ে যেতে 
পারে, তার আওতায় পড়তে পারে কেবল বৃহৎ নয়, 
মাঝার, এমনকি ছোটো ছোটো মাঁলকেরাও। এই 
ধরনের চরম পন্থায় সমাজতান্ত্রিক কাশ চালিয়ে 
যাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে, দেখা দেয় অনাস্থার মনোভাব, 
হতাশা । জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা, রোম্যাণ্টিক 
সাক্রয়তার স্থলে আসে নৈরাশ্য। তাই মাকঁসবাদী- 
লোননবাদীরা ঘটনাধারার আগেভাগে ছোটার 
আঁতিবামপল্থী মনোবাত্তর, ইতিহাসের দিক থেকে 
আবাশ্যক পর্যায় 'ডাঙ্গয়ে যাবার বরোধাঁ, সাধারণ 
যেসব গণতান্মক কর্তব্যের সাধন হল সাম্প্রীতক 
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জাতীয় গণতান্দিক বিপ্লবের মূলকথা, সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লবের দিকে যাওয়ার পথে নিয়মসঙ্গত উৎ্র্ুমণ 
পর্যায়, তকে উপেক্ষা করার বিরোধী । 
সমাজতান্ত্রিক পুনগঠিন ব্যাক্তগত সম্পত্তি এবং 
নাঁদর্ট একটা সীমার মধ্যে ব্যাক্তগত শিল্পোদ্যোগ 
নাকচ করে না। বৈপ্পাবক-গণতান্ব্রিক পা্টগ্ীল মনে 
করে যে এঁতহাসিক একটা পর্বে দেশের সামাজিক- 
অর্থনৌতক বিকাশে, শিল্প ও কৃষির একস্যার পণ্যের 
চাহিদা মেটানোয়, জীবনযাত্রার সেবা ব্যবস্থায় ন্ট 
একটা ভূমিকা পলন করবে ব্যাক্তগত জাতীয় পরীজ। 
কিছু একটা পর্ব ধরে মিশ্র অর্থনীতি উন্নয়নশীল 
দেশগ্যালর পক্ষে অপাঁরহার্য এবং তার বৈশিষ্ট্যসূচক। 
মিশ্র অর্থনীতির একটা ধরন হল রাষ্ট্রীয় 
প:জিতন্ব: ব্যাক্তগত উদ্যোগ তাতে কাজ চালায় 
রাষ্ট্রীয় সংস্থার অংশ গ্রহণে বা নিয়ন্ত্রণে! তৈল, হাঁরক, 
উদ্যোগ। এই ধরনের উদ্যোগে রাষ্ট্রের হিসসা বাড়তে 
থাকে, ফলে শক্তিশালী হয় রাষ্ট্রের বৈষায়ক- 
টেকনিকাল 'ভাত্ত, মেহনাতিদের জীবন যাত্রার বৈষাঁয়ক 
ও সাংস্কৃতিক মান বাড়াবার সুযোগ বাড়ে। উৎপাদনী 
শাক্ত বিকাশত হতে থাকে অনেক সংগঠিত ও 
পাঁরকাজ্গত উপায়ে, তাতে গড়ে ওঠে ভাবষ্যতে 
সমাজতান্তিক অর্থনীতির রূপ লাভের বৈষাঁয়ক 
পূবশির্ত। 
সসাজতন্ত্ের পথগ্রাহী রাষ্ট্রের পার্থক্যসূচক দিক 
হল স্মরাজ্যবাদীবরোধিতা, উপনিবেশবাদ আর বর্ণবাদের 
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বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়ার অর্থনৌতিক 
আধিপত্য থেকে মুক্তির জন্য সঙ্গাতানন্ঠ ও একাগ্র 
সংগ্রাম হল সামাঁজক পুনগঠিনের মূল শর্ত। স্বাধীন 
নবীন রাষ্ট্রগাল বিকশিত করছে আন্তজর্শাতক 
সম্পর্কের ক্ষেতে গণতান্রিক নীতি, আন্তজর্শীতক 
ব্যাপারে সমাধিকার, অন্যান্য দেশের সঙ্গে পারস্পারিক 
লাভজনক সহযোগিতার পক্ষে দাঁড়াচ্ছে। সদর্থক 
নিরপেক্ষতা, সার্বাত্রক শান্তি সংহাতির পক্ষপাতী 
তারা । জোটবাহর্ভীত আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য 
তাদের বৌশল্ট্যা। তবে এ আন্দোলনের অভ্যন্তরে 
আছে নানা ধারা; এমন রাষ্ট্র আছে যারা সঙ্গীতশীলতার 
সঙ্গে সান্রয় নির্জেট নাত অনুসরণ করে, 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামে তারা সচেষ্ট 
আবার এমন রাষ্ট্রও আছে যারা পরুজিতান্তিক আর 
সমাজতান্নক, দুই ধরনের দেশ থেকেই সমান দুরত্ব 
ও পদারিদ্রে' বিশ্ব ভাশ্নাভাঁগর “তত্তে' তারা বিশ্বাসী । 








৪। সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পারাস্িতিতে রাজনোতক 


ব্যবস্থা 


যেসব রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথে চলেছে, 
তাদের দুই. রুপে ভাগ করা যায় -- জাতীয়- 
গণতান্ত্ক আর জন-গণতান্তিক। শৈষেরাঁটর বৈশিষ্ট্য 
উর রি পুনগঠিন চালায়, 





১১৮ 


বৈপ্লাবক-গণতান্তিক পার্টির গরুত্ব সেখানে নির্ধারক, 
রাজনৌতক জীবনে ব্যাপক জনগণের ভুমিকা 
উল্লেখযোগ্য । রাষ্ট্রীয় গঠনও ক্রমশ পুনর্গাঠিত হচ্ছে 
এইসব প্রক্রিয়ার প্রভাবে: প্রসাঁরত হচ্ছে নির্বাচন 
সংগঠনগ্ীলর অংশগ্রহণ, ইত্যাঁদ। 

সমাজতান্ত্রিক পথগামী সমস্ত রাষ্টেই উচ্ছেদ 
যেখানে তা বজায় ছিল, সদর্ণরদের রাজনৌতক ও 
প্রশাসাঁনক ক্ষমতা । রাস্ট্রক জশবনে ক্রমশ প্রবার্তত 
মেহনাঁতদের ব্যাপক প্রীতানাধত্ব। মণ্ডলী দ্বারা 
প্রশাসন, নির্বাচকদের আস্থার অযোগ্য প্রমাণিত হালে 
প্রাতানাঁধ প্রত্যাহারের গণতান্ত্রিক নশীত। পার্লামেন্টী 
পেশাদারির যে ব্যবস্থায় লোকসভা সদস্যরা রাষ্ট্যলোও 
সাক্রিয়, তা বাঁজতি হয়েছে এখানে। একসাঁর দেশের 
আইনসভা জের 'নর্বাচকমণ্ডল'র মধ্যে ব্যাখ্যামূলক ও 
সাংগঠাঁনক কাজ চালাবার নির্দেশ দিয়েছে সদস্যদের 
যাতে জনগণ জমায়েত হয় গৃহীত সিদ্ধান্ত পূরণের 
জন্য। বলাই বাহুল্য যে গণতাল্নিক এইসব নীতির 
পূর্ণ রপোয়ণ এখনো দূরের ব্যাপার, কিন্তু প্রথম 
পদক্ষেপগদলো নেওয়া গেছে। 

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনপ্রণয়নী সংস্থা - 
পালণমেন্টগুলির সামাঁজক সংাবন্যাস উল্লেখযোগ্য । 
সমাজের সবচেয়ে জনবহুল স্তরগালর, শ্রমিক, কৃষক, 
যুবক, নার? প্রাতীনিধিত্বের প্রাধান্য সেখানে! কতকাল 
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দেশে রাষ্ট্রপ্রধান হল যৌথ সংস্থা: সভাপতিমণ্ডলী, 
রাষ্ট্রীয় পাঁরষদ, বৈপ্লাবক পরিষদ ইত্যাদ। স্থানীয় 
ক্ষমতার প্রাতীনধিত্মূলক সংস্থাও দেখা দিচ্ছে। 
কতকগ্যলি দেশে সম্পত্তি যাচাইয়ের কমিশন, বৈপ্লাবক 
বিচারসভা, শ্রীমক ও জনগণের স্বেচ্ছাসেবী 
রক্ষিবাহিনী কাজ চালায় যৌথ নশীতিতে । 
রাষ্ট্রের সবেণচ্চ সংস্থা তার ক্রিয়াকলাপে ব্যাপকভাবে 
কাজে লাগায় যাকে বলা হয় সিনক্রেটক মানাদর্শ 
অর্থাৎ এমন নির্দেশনামা যা কেবল আইন মান নয়, 
রাজনৈতিক ও নীতিশাস্্ীয় সিদ্ধান্তও। সাধারণত এই 
মানগ্ীল নিবদ্ধ হয় কর্মসুচিমূলক দলিলে = 
চার্টারে। চার্টার গৃহীত হয় সর্বত্র অনুষ্ঠিত জনসভায় 
সর্বজনীন ভোটে। যা আজতি হল তার খাঁতিয়ান থাকে 
তাতে, বিকাশের লক্ষ্য ও কর্তব্য, সমাজজীবনের কর্তব্য 
না্দন্ট হয়। পারচালনায় নাগাঁরকের অংশ গ্রহণের 
নীত সাধারণত বিধিবদ্ধ করা হয় আইন দ্বারা। একসাঁর 
দেশে কৃষক সাঁমাত ও কৃষক মালাশয়া বড়ো একটা 
ভূমিকা নেয় ভূমি বণ্টনে এবং প্রাতাবিপ্লবী দঙ্গলগ্যালির 
সঙ্গে সংগ্রামে । 
এই ধরনের অধিকাংশ দেশে ক্ষমতা কেন্দ্রভবনের 
মাৰা বেশ উপ্চু। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাই নির্ধারক। সমস্ত 
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় সাধারণত ওপর থেকে। 
কেন্দ্র থেকে নিযুক্ত এজেণ্ট স্থানীয় প্রশাসন আর 
পার্টি সংগঠন, উভয়েরই কর্তা। এ ব্যবস্থা চলে যেখানে 
জর্াঁর পারস্থিতির প্রয়োজন থাকে। মিশ্র ব্যবস্থাও 


আছে, সরকার প্রাঁতানাধ বহালের প্রথার সঙ্গে মেলানো 
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হয় স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থাকে । রাষ্ট্র নির্মাণের 
প্রাথমিক পর্যায়ে রাল্ট্রপাতর ব্যাপক ক্ষমতা, স্থানীয় 
নির্বাচিত সংস্থাঁদর ওপর প্রশাসানক আঁভভাবকত্ব, 
সামাজিক সংগঠনগ্ালর ক্রিয়াকলাপ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে 
সাহায্য হয় প্রতিক্রিয়ার প্রাতরোধ দমনে। বহু 
উন্নয়নশীল দেশে নানা উপজাতির অস্তিত্ব, তাদের 
মধ্যে অনাত্বীয়তা, অনাস্থা থাকায় দষ্টান্তস্বর্প এগিয়া 
ও আফ্রিকায় মূলত একক (ফেডারোঁটভ নয়) 
প্রজাতন্তের উদ্ভব সঙ্গত হয়ে ওঠে। সেইসঙ্গে 
রোধ, রান্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের গণতন্তীকরণে 
বাধা হয় তাতে। এসব পাঁরাস্থাততে ঘোঁষত গণতন্ত্রের 
নাতি, যেমন, পাঁরচালনায় জনগণের অংশগ্রহণ, 
পার্লামেন্টে মেহনাতিদের ব্যাপক প্রাতানাঁধত্ব, বাস্তবে 
রূপাঁয়ত হয় সঙ্গতির সঙ্গে নয়। এমন দৃষ্টান্ত কম 
নেই যেখানে নির্বাচিত সংস্থায় কৃষকদের প্রাতানাধত্ব 
করে ধনী চাষ বা জমিদাররা। 

রাজনৈতিক সম্পকের অপাঁরণত বিকাশ 
আত্মপ্রকাশ করে উন্নয়নশীল দেশগীলতে বলবৎ 
আইনেও। আইনি মানাদর্শের সুসমান্বত ব্যবস্থা 
এখনো গড়ে ওঠে নি, যাকে বলা হয় রেওয়াজ, অর্থাৎ 
উপজাতিদের মধ্যে বহ যুগ ধরে যেসব নিয়মের চল, 
তার ভূমিকা বিপুল। মামলার বিচার করতে গিয়ে 
হাঁকমেরা উপজাতীয় রীতিনীতি গ্রাহ্য না করে পারে 
না। কৌিলক-উপজাতীয় সর্রারেরা প্রশাসানক ক্ষমতা 
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থেকে বণ্চিত হলেও জাতভাইদের মধ্যে তাদের প্রভাব 
বিপুল, বিশেষ করে গ্রীম্মমণ্ডলীয় আফ্রিকায় । 

ক্ষমতার প্রচণ্ড কেন্দ্রীকরণকে উপলক্ষ করে বুর্জোয়া 
একনায়কত্বের অভিযোগ আনে, এবং তাদের অনুসৃত 
নীতিকে হেয় প্রাতপন্ন করার চেষ্টা করে। পাঠকেরা 
একনায়কত্ব সম্পর্কে মার্কসবাদী-লোননবাদণী চিন্তার 
সঙ্গে পাঁরচয়ের সুযোগ পেয়েছেন প্রথম অধ্যায়ে । 
যেকোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেই প্রধান প্রশ্ন হল কার স্বাথ 
পুষ্ট করছে রাষ্্রক্ষমতা। এতে প্রকাশ পাচ্ছে রাষ্ট্রের 
প্রশ্নে মাকসবাদী-লোননবাদীদের সর্বাগ্রে শ্রেণীগত 
দৃষ্টভাঙ্। নবীন প্রগতিশীল রাষ্ট্রগীলতে 
কর্তৃত্বপরায়ণতার উপাদানগযীলর সঙ্গে একই সময়ে 
থাকে গণতন্ত্রের নতুন সমাজতান্তিক নীতিগ্াল। 
কর্তৃত্বপরায়ণতা আর গণতান্তিক নীতগ্দালর মিলনে 
সমাজতান্ত্রিক বিকাশের প্রাথামক পর্যায়ে নব নির্মাণের 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দমনে সাহায্য হয়। 

এইসব দেশের রাজনোতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হল 
শাসক বৈপ্লাবক-গণতান্তিক পার্টর নেতৃভূমিকা। এই 
সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রবাহিনী শীক্ত। তারা "স্থির করে 
দেশ বিকাশের প্রেক্ষিত, অর্থনোতিক পাঁরকল্পনা, আমূল 
সামাজিক পুনগণ্ঠিনের উদ্যোক্তা তারা। একসার দেশে 
এই পাঁটগিযীলকে একই সময়ে সর্বেচ্চ ক্ষমতা বলেও 
গণ্য করা হয়। কোনো কোনো দেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত 
হয় পার্টির কংগ্রেসে, কোথাও আবার পার্ট নেতাই 
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রাষ্ট্রপাঁতি পদের “আঁধকারী' | স্থানীয় অণ্চলগুলিতে 
সেখানকার পার্টি সংগঠনকেই রাষ্ট্রক্ষমতার নিম্নতম 
সংস্থা বলে ধরা হয়। 

বৈপ্লবিক-গণতান্তক পার্ট প্রধানত দেখা দিয়েছে 
সেইসব দেশে যেখানে প:জিতন্্র বিশেষ বিকশিত হয় 
{ন এবং প:ঁজতন্বের সাধারণ সংকটের পটে প্রচার 
লাভ করে সমাজতান্তিক ধ্যানধারণা। এটা দৈবাৎ নয় যে 
বৈপ্লাবক-গণতান্তিক পার্টি দেখা দিয়েছে এশিয়া ও 
আঁফ্রকার সেইসব দেশে যেখানে প্রভাবশালী বুর্জোয়া 
পার্ট ছিল না, যেখানে স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত 
কোনো পার্টি গড়াই প্রায় শুর হয় নি। প্রায়শই 
এইসব দেশে অন্যান্য গণ সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, 
বাভন্ন ধরনের সামাতও ছিল না। কয়েকটি দেশে 
বৈপ্লাবক-গণতান্তিক পার্ট গড়ে উঠতে শুর করে 
স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্বে: তাঙ্গানকা আফ্রিকান 
ন্যাশনাল ইউনিয়ন, আঙ্গোলা মুক্তির গণ আন্দোলন, 
(এম. পি. এল. এ -- শ্রম পাট, মোজাম্বিক মুক্ত 
ফ্রণ্ট। আঁভজ্ঞতায় দেখা গেছে যে বিদ্যমান 
জাতীয়তাবাদী পাটির মধ্যে বৈপ্লাবিক-গণতান্দ্িক 
অংশটার বিজয়ে গোটা পার্টিটাই রূপান্তরিত হয়ে 
পারণত হয় সমাজতন্তমূখিতার জন্য সংগ্রামে 
অগ্রবাহনী শাক্ততে। 

এই ধরনের পার্টি উদ্ভবের পর তার নেতৃবন্দ 
ক্রমশ পার্টর পঙাক্তি বৃদ্ধর নীতি অনুসরণ করে 
বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এ প্রশ্নের সমাধানে এগুলো 
দরকার িচক্ষণতার সঙ্গে। জোর করে পার্টি সদস্যের 
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সংখ্যাবর্ধন বা জনগণের সাক্রিয়তা, সচেতনতার বাঁদ্ধতে 
আঁবশ্বাস, দুটোই অনুচিত। সদস্য সংখ্যা বেড়ে উঠতে 
থাকলে অগ্রবাহিনী থেকে পার্ট পারণত হতে পারে 
শিথিল সংগঠনের গণ আন্দোলনে । তাই পার্টি 
আন্দোলন, পার্টি-ফ্রণ্ট যে গড়ে ওঠে সদস্যদের কাছে 
কড়া দাবর শর্ত নিয়ে অনাতব্‌হৎ রাজনোতক 
সংগঠন রুপে, সেটা নিয়মসঙ্গতই। বৈপ্লাবক-গণতান্রিক 
পাঁটগিদালর সাধারণত নিজস্ব নিয়মাবাল, কর্মসাচি 
থাকে। তাদের কাজ -__ মেহনাতদের যৌথ রাজনোতিক 
অগ্রবাহনী হয়ে ওঠা, প্রতিটি মেহনতি সাঁমাতকে 
পার্টির প্রভাবে আনা। 

বৈপ্লাবক-গণতান্তিক পার্টকে প্রায়ই ধরা হয় 
প্রশাসনিক কাঠামো বলে; সংগঠন হিশেবে পার্ট 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ রূপ ক্ষমতা, রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নির্বাহক। 
কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বৈপ্লাবক-গণতান্ত্িক পার্টির বিকাশের 
পথ নির্ভর করে রাষ্ট্রের বিকাশের ওপর। তাই রাষ্ট্রের 
মতো বৈপ্লাবক-গণতান্তিক পার্টিকেও জন-গণতান্নুক 
আর জাতীয়-গণতান্ত্িক, মোটের ওপর এই দুই ভাগে 
ভাগ করা যায়। জন-গণতান্িক পার্টর বৈশিষ্ট্য হল 
নিজেদের ভাবাদশাঁয় ভীত্ত হিশেবে মাকসবাদ- 
লোননবাদ গ্রহণ, শ্রামক, কৃষক (গাঁরব, মাঝারি) 
সোৌনিক, ব্যাদ্ধজীবীদের নিয়ে নিজ পঙাক্তর পারপূরণ। 
পার্টর শুধু নেতৃবৃন্দ নয়, সাধারণ সদস্যরাও যাতে 
বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মৃূলকথাগুলি আয়ত্ত করে, 
সমাজতান্ত্রিক সচেতনতা, সংগঠনশীলতা, শৃঙ্খলা, 
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দায়িত্বের যা দাব, পার্টির প্রাতাটি সভ্য যাতে তা 
মেটায়, এটা দেখাও গুরুত্বপূর্ণ । এ কর্তব্য সাধনে 
সূচিত হবে জন-গণতান্তিক পার্টর বিকাশে একটা 
নতুন পর্যায়। জাতীয়-গণতান্তিক পার্টির ভাবাদশায় 
বাঁনয়াদ হল সমাজতন্ত্রের অমান্সীয় ধ্যানধারণা। এইসব 
পার্টির দ্বার সর্বদাই পোট-বুর্জোয়া স্তরের জন্য 
উন্মুক্ত। সমাজতন্বের পথ নিয়েছে এমন কিছ দেশে 
দাক্ষণপল্থী, রক্ষণশীল পার্টও আছে। ফলে তীব্র হয় 
রাগনোতক সংগ্রাম, বৈপ্লাবক-গণতান্বিক পার্টর 
বিকাশ ও ক্রিয়াকলাপ জল হয়। 

এসব দেশে সাধারণত একাধিক ট্রেড-ইউনিয়ন তথা 
কৃষক, যুবক, নারী, ধর্মীয় সংগঠনাঁদ থাকে না। এইসব 
সংগঠন আর শাসক বৈপ্লাবক-গণতান্রিক পার্টর মধ্যে 
ঘানষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সামাজিক সংগঠনগ্ালর 
নেতৃসংস্কাগ্ীলরও পদাঁধকারী হয়ে থাকে। পাট 
কংগ্রেসে যেসব প্রশ্নে "সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার 
প্রাথামক আলোচনায় যোগ দেয় সামাজিক সংগঠনগদাল। 
কোনো কোনো দেশে প্রশাসানক ক্ষমতাও ন্যস্ত হয় 
সামাঁজক সংগঠনে । উদ্যোগে ট্রেউ-ইউানিয়ন কমাঁদের 
জন্য বেতনসহ একটা সময় বরাদ্দ হয় দ্রেড-ইউীনয়ন 
ক্রিয়াকলাপ চালাবার জন্য। সামাজিক সংগঠন, কৃষক 
সমবায়গ্দীলর সভাপাঁতরা কিছ; কিছু প্রশাসানক 
সংস্থায়, সম্পত্তি যাচাইয়ের কাঁমশনে অন্তর্ভুক্ত হয়। 
অবৈধ উপায়ে আঁজত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আঁধকার 
থাকে এইসব কাঁমশনের। কতকগনীল দেশের ট্রেড 
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ইউনিয়ন উদ্যোগে শ্রামক মিালশিয়া গঠনে অংশ 
গ্রহণ ' করে, অর্থনীতির পাঁরচালনা উন্নয়নে 
উদ্যোগ নেয়। 

মাঝে মাঝে সামাজিক সংগঠনের নেতৃসংস্থাদিতে 
ঢুকে পড়ে নৌতক দক থেকে অযোগ্য, এমনাক 
সমাজতান্তিক বিকাশের গোপন শার্দরাও । মেহনাতিদেক 
রাজনৈতিক কৃষ্ট বিশেষ উন্নত না থাকলে এধরনের 
ঘটনা 'বপজ্জনক। এটাই সামাঁজক সংগঠনাদির 
পাঁরচালনায় কেন্দ্রিক নীতি অনুসরণের আংশিক কারণ। 
যেমন, রাষ্ট্রপতির আদেশে কোনো কোনো সংগঠন 
ভেঙে দেওয়া হয়, বদলানো হয় পাঁরচালকদের। 
সাধারণত সমস্ত সামাজিক সংগঠনের ক্রিয়াকলাপই 
রাষ্ট্রপতির অনুমোদিত হওয়া চাই। যেসব সংগঠন 
রাজনৈতিক বলে গণ্য তা গঠিত হয় কেবল পার্টর 
নেতৃসংস্থা, রাষ্ট্রপাতির "সদ্ধান্তক্রমে। কিছু কিছ; দেশে 
সামাজিক সংগঠনগলি রাষ্ট্রপতির কাছে বার্ষিক 
রিপোর্ট দেয়। 
রাজনৈঁতক ব্যবস্থার একাঁট মূলাঙ্গ হল জাতীয় 
(জন, 'পিতৃভূমি) ফ্ৰণ্ট _ বৈপ্রাবিক-গণতান্নিক পার্টির 
নেতৃত্বে সমস্ত প্রগাতশীল সংগঠনের জোট। জাতীয় 
ফ্ৰণ্ট লিপ্ত সাধারণ জাতীয় কর্তব্য সাধনে: স্বাধীনতার 
সংহাত, আগ্রাসন, প্রাতিবিপ্লবে প্রাতথাত, অর্থনীতি, 
সংস্কাতির 'বিকাশ। এই ধরনের সাধারণ জাতীয় 
সংগঠনে রাজনৈঁতক অবস্থা সুস্থর হয়ে ওঠে। তবে 
সমস্ত দেশেই তার প্রভাব যে বেশ প্রবল, এমন নয়। 
জাতীয় ফ্রণ্টের পূর্ণ সদ্যবহারে বাধা ঘটে জনগণের 
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মাজক সাক্ররতার মূল্য ছোটো করে দেখায়, সহযোগী 
গলির প্রতি আঁবশ্বাসে, শাসক পাটির সংস্থাকে 
ণ্ট সংস্থার স্থলাভধিক্ত করায়। এইসব ঘাটতি 
টয়ে ওঠা যাবে যতই সমাজজাবনে ব্যাপক 
গ্ণতন্নিক মান প্রবার্তত হবে। 


গু ও এ 





শ্ 


৫1 পঃজতন্বমখী দেশ 


যেসব উন্নয়নশীল দেশে উৎপাদনের প্রধান প্রধান 
উপায়ের ওপর ব্যাক্তিগত মালিকানা সমাজের 
অর্থনোতিক ভিত্তি, শ্রম সংগঠনের সাধারণ রূপ, যেখানে . 
প্রভৃত্বকারী শ্রেণী হিশেবে বুর্জোয়া গড়ে উঠেছে বা 
উঠছে, তারা প:জতন্তমদখী। এইসব রাষ্ট্র সর্বেপায়ে 
উৎসাহ দেয় ব্যাক্তগত বৃহৎ পরাঁজতে, দেশে বহুজাতিক 
শ্রেণীর বিকাশে । এসব দেশে রাষ্ট্রীয় সেক্টর থাকলেও 
শিল্পোদ্যোগের বিকাশে সাহায্য করাই তার কাজ। 
কোনো কোনো দেশে প:ঁজতান্তিক বিকাশের পাঁরণামে 
দেখা দিয়েছে একচেটিয়া সঙ্ঘ যাঁদও উন্নয়নশীল 
কোনো দেশেই তারা অর্থনীতিতে আধিপত্যের অবস্থানে 
নেই। 
পুঁজির সঙ্গে তাদের যোগাযোগের চাঁরত্র ও গভীরতা 
অনুসারে তারা জাতীয় আর বৌনয়ান এই দুই ভাগে 
'বিভক্ত। জাতীয় বুর্জোয়া সাধারণত জাতীয়-মুক্তি 
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বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত চাঁলয়ে যেতে, অর্থাৎ বাহঃশাক্তির 
নিকট অর্থনৌতক অধীনত থেকে মুক্তি পেতে 
আগ্রহী। বেনিয়ান বুজেয়া আন্তজাতিক একচেটিয়া, 
বিদেশি পুঁজির সঙ্গে সহযোগে যেতে চোষ্টিত। 
প্ীজতন্্মূখী দেশে ভূমি, পশুপালের মালিকদের 
ভূমিকাও যথেম্ট। কতকগীল দেশে তারাই রাষ্ট্রের 
খুঁট! রাজনৌতিক জীবনে মেহনাঁতদের কোনো 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে না, তারা হয় রাজনোতিক 
চালবাঁজ -- প্রতারণা, ভশীতপ্রদর্শন, সরাসাঁর 
দমননীতির শিকার। 

কিছ কিছু পঃইজতন্নমুখী রাষ্ট্র সংস্কারের 
প্রবণতা দেখায়, মেহনাঁত জনগণের স্বার্থ অংশত গণ্য 
করার পাঁলাঁস অনুসরণ করে। তাছাড়া, অর্থনৌতক 
পশ্চাৎপদতা বজায় থাকায় কার্যত সমাজের সমস্ত শ্রেণী 
ও স্তরই স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ হয়। এই আস্থার 
চাপে িছদ কিছু রাষ্ট্র এমন সব কাজেরও 'সদ্ধান্ত 
নেয় যা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, যেমন 
বৈদেশিক একচেটিয়ার জাতীয়করণ । 

পঠাজতন্রমূখী রাষ্্রগলর অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক বাণিয়াদ, আন্তজশীতিক সম্পর্কের ব্যবস্থায় 
তাদের দশা (বৈদোশক পাঁজর নিকট প্রচণ্ড অধখনতা, 
বিপুল বৈদেশিক খণ) একই রকম হওয়ার তাদের 
রাজনৌতক আর সামাঁজিক-অর্থনৌতিক ধারাও হয় 
একইরকম । প্রথমত, জোর দেওয়া হয় উৎপাদনের 
প্রধান প্রধান উপায়ের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার 
আঁধপত্যে সমাজের আধ্ানকীকরণের প্রয়োজনীতায় । 
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দ্বিতীয়ত, সমাজ বাঁঝ রাজনৈতিক দিক থেকে 
একাবদ্ধ, শ্রেণী বৈর নেই, রাষ্ট্র শ্রেণীর উধের্ব 
ছড়ানো হয় এই আতিকথাটা। তৃতীয়ত, এীতহাকে 
মাথায় তোলা হয়, বাঁড়য়ে দেখা হয় উন্নয়নশীল 
দেশগুলির স্বকীয়তার তাৎপর্য, 'আফ্রিকান', 'আরব- 
মুসলিম ব্যাক্তিত্ব ইত্যাদর মানাসক-জোবিক বোশিষ্ট্য। 

পঠীজতল্লমুখী রাষ্ট্রগালকে মোটামুটি চারাট 
প্রধান গ্রুপে ভাগ করা যায়। 

প্রথম গ্রঃপ। জাতীয় বুঞজোয়া রূপ নিয়েছে, 
বদ্জোয়ার রাজনোতিক পার্ট আছে। সেইসঙ্গে থাকছে 
শ্রামক শ্রেণীর, মেহনাতিদের অন্যান্য স্তরের পাটি 
বৈধাবক-গণতান্তক পার্টও সমগ্রভাবে রাষ্ট্র জাতীয় 
আর বোনয়ান বুর্জোয়ার স্বার্থ প্রকাশ করে। এই ধরনের 
রাষ্ট্র বুর্জোয়া-গণতান্ত্িক প্রজাতন্্র অথবা সামারক 
একনায়কত্বের রূপ নিতে পারে। 

দ্বিতীয় গ্রপ রাষ্টক্ষমতা থাকে বুর্জোয়া আর 
জমিদারদের একটা ব্লকের হাতে। ব্লকের অভ্যন্তরে 
শাক্তর অনুপাত হতে পারে বিভিন্ন । এইসব রাষ্ট্রের 
বোঁিষ্ট্য হল দেশের ভেতর যেকোনো রকমের প্রাতিবাদ 
দমনে সৈন্যবাহিনীর ব্যাপক ব্যবহার । 

তৃতীয় গ্রুপ! রাষ্ট্রক্ষমতা বুজেয়া হয়ে ওঠা 
সামন্তদের হাতে। 

চতুর্থ গ্রুপ । শোষক শ্রেণীর সবে রূপ নিতে শুরু 
করেছে। গ্রীন্মমণ্ডলীয় আফ্রিকা, ওশেনিয়ার দেশগুল 
এইরূপ । 
পশীজতন্ঘ্মুখী রাষ্ট্রগ্লর 'াদর্ট-এীতহ্টীসক 
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বৈশিন্ট্যে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ, রাম্ট্রজীবনের রূপ 
প্রভাবত। এইসব দেশের অধিকাংশই প্রোসডেন্টশীর্ষক 
প্রজাতন্ব কিংবা রাজতন্ত্র । আছে পরমরাজতন্বও : আইন- 
প্রণয়ন, কর্মীনর্বাহ, বিচারের ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষমতাই ধরে 
রাষ্ট্রপ্রধান । দ্বৈত রাজতন্দের থাকে দুটি ক্ষমতা: রাজা 
আর পার্লপমেন্ট। র্বাচনমূলক রাজতন্তে সর্বোচ্চ 
শাসক ক্ষমতা পায় ?সংহাসনের উত্তরাঁধকার বলে নয়, 
রাজ্য ও এমিরাটগীলর শাসকদের একটি সংকীর্ণ চক্র 
থেকে নির্বাচনের ফলে। নির্বাচনমূলক রাজতন্দে 
রাজতান্রকতার সঙ্গে প্রজাতীন্তকতা কিছ কিছ; মেলে, 
তবে প্রাধান্য থাকে রাজতান্তকতারই। 

এইসব দেশের অধিকাংশই প্রোসডেণ্টশনর্ষক 
প্রোসিডেন্ট। সমস্ত দেশেই প্রোসডেণ্টের হাতে ক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূতির মাত্রা খুবই বোঁশ। প্রায়ই প্রোসডেন্টকে 
নিয়োগ করে সামারক কু'দেতায় ক্ষমতায় আসা সামারক 
জাণ্টা। সমাজতন্্মুখী রাষ্ট্রগুল থেকে এদের পার্থক্য 
এই যে পারচালনায় জনগণকে টেনে আনা, তাদের 
সাক্রুয়তা বর্ধনের মতো কোনো প্রীতষ্ঠান এখানে থাকে 


না। 




















গাড়া কঠিন। যেসব ফেডারেশন আছে, তা উন্নত 
পঃঁজতান্তিক দেশের ফেডারেশন থেকে বেশ পৃথক। 
যেমন, সাধারণত অঙ্গরাজ্য, প্রদেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের 
আঁধকার থাকে ফেডারেল ক্ষমতার। ফেডারেল ক্ষমতার 
হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতির নানা কারণ আছে। যেমন 
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লাতিন আমেরিকায় রাষ্ট্ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতি 
বহুপাঁরমাণে সামরিক-একনায়কণ প্রভুত্বের সঙ্গে জাঁড়ত। 
আফ্রুকা এবং এশিয়ায় ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতি হল 
বিচ্ছিন্নতা প্রবণতার বিরুদ্ধে একধরনের প্রতিক্রিয়া! 
পাঁজতন্লমখী অধিকাংশ দেশেই ক্ষমতা 
সংপ্রাতষ্ঠিত হয়েছে কর্ৃত্বপরায়ণ আমলের সাহায্যে 
যেসব রাষ্ট্রে সামন্তদের, জমিদারদের প্রতাপ এখনো 
প্রবল, তাদের ক্ষেত্রে কতৃত্বিপরায়ণ রাম্ট্র বোশ বৈশিচ্ট্য- 
শুচক। এগদীলতে রাজনৈতিক অধিনায়ক হল 
প্রোসডেন্ট, রাজা । মাঝে মাঝে প্রোসডেন্টশনর্ষ প্রজাতন্ত্র 
আর রাজতন্ত্রের মধ্যে তফাৎ করা কঠিন হয়ে পড়ে, 
কেননা প্রোসডেন্টকে কোথাও কোথাও যাবজ্জীবনের 
মতো রাষ্ট্রপ্রধান বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে 
প্রোসডেণ্টের ক্ষমতা আর রাজার ক্ষমতা একই দাঁড়ায়। 
পীজতন্ত্রম্খী বেশকিছু রাষ্ট্রে বিরোধী পার্টির 
ক্রিয়াকলাপ বেআইনি । তথাকথিত প্রোসডেণ্টের 
ওপর থাকে প্রোসডেশ্টের নিয়ন্ণ। একসার দেশে 
মাক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রচার প্রোসডেন্টের বিশেষ 
আজ্ঞায় নিষিদ্ধ আর বৈপ্লাবক-গণতাল্পিক পার্টির 
সদস্য হওয়া আইনত দন্ডনীয়। রাষ্ট্র আর পার্ট যন্ত্র 
এখানে জুড়ে যায়। কর্তৃত্বপরায়ন আমলে প্রেসিডেন্ট 
শুধু রাষ্ট্র আর পার্টিই প্রধান নয়, একইসঙ্গে প্রায়ই 
প্রধান মন্ত্রী, গুরুত্বপূর্ণ নানা মন্ত্রকের পরিচালক, তাঁকে 
ঘোষণা করা হয় জাতির পিতা, জাতীয় ভাবাদর্শের 
তক্ঠাতা। প্রোসডেন্টে মহত্তারোপ চলে প্রায়ই 
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কৌঁিক-উপজাতীয় পদ্ধাত ও ক্ষমতা প্রতীক 
মারফত। এমনসব খেতাব দেওয়ার হয় তাঁদের যাতে 
প্রোসডেন্ট থেকে বিচ্ছ্যারত হয় অপার্পাবদ্ধতার, দেব- 
ত্বের জ্যোতি। 

কর্তৃত্বপরায়ণ শাসনের বিভিন্ন রূপ হল 
গোম্ঠীতান্তিক, সর্বগ্রাসী এবং সামারক রাম্ট। 
গোল্ঠীতন্তের বৈশিষ্ট্য হল এই যে দেশ শাসনের 
সংকীর্ণ চন্রুটা গঠিত হয় রাজা, প্রোসডেন্ট বা সামন্ত 
আমির-ওমরার পরিবারভুক্তদের নিয়ে। ছোট এই 
মহলটার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার-স্যাপারে ?সদ্ধান্ত নেয় 
রাজা, প্রধান প্রধান পদে থাকে রাজার আত্মীয়স্বজন! 
কেবল সেইসব পার্টই অনুমোদিত যারা আমির- 
ওমরাদের স্বার্থবাহক। সর্বোচ্চ পার্ট-রাম্দ্রীয় 
আভিজাতদের সঙ্গে । 

গোষ্ঠাঁতন্ন্ের উপাদান সেখানেও থাকে যেখানে 
প্রোসডেণ্টের আদেশে উপজাতীয় সর্দাররা যুক্ত হয় 
গ্রাম-প্রধান, আর বড়ো বড়ো উপজাতির সর্দারদের ওপর 
আঁপত হয় প্রদেশ সরকারের অধীনে সর্দার 
পারষদের নেতৃত্ব এবং স্থানীয় প্রদেশগ্যাীলতে শঙ্খলা 
রক্ষার দাঁয়ত। একসারি রাষ্ট্রে সর্দারদের বশেষ 
প্রাতানাধত্ব থাকে পার্লামেণ্টে, শুধ তাই নয়, 
রাজনৈতিক নেতারাও জন্মসূত্রে অথবা পদপ্রাপ্ত 
উপজাতিসর্দার। মাঝে মাঝে শুধু আইন-প্রণযনশ 
সংস্থা নয়, সরকারও গাঠত হয় দেশের উপজাতীয় 
সংবন্যাস অননসারে। 
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হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত! লাঁতন আমোরকার 
দেশগযীলতে সামারক-একনায়কী আমলগাল সাধারণত 
নয়া-ফ্যাঁসস্টপল্থী । সামারক একনায়কত্ব প্রায়শই 
আন্তর্জণাতক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাঁড়ত। 
বু্জোয়া-গণতাল্ক শাসন আছে অল্প কিছ, 
উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে ক্ষমতায় আঁধাষ্ঠিত জাতীয় 
বুর্জোয়া এবং বামপন্থী শাক্ত প্রবল, এসব দেশে 
গণতান্লনক আঁধকার ও স্বাধীনতা সরকারভাবে 
ঘোঁষত, বৈপ্লাবক-গণতান্িক সমেত একাধিক পার্ট 
বিদ্যমান৷ নির্বাচন চলে, পার্লামেণ্ট একমান্ আইন- 
প্রণয়নী সংস্থা বলে স্বীকৃত। প্রোসডেন্ট, প্রধান মন্ত্রী, 
পার্লামেন্ট সদস্যদের অদলবদল হয় নির্বাচন মারফত। 
বলাই বাহুল্য, এ দেশগীলতেও ঘোঁষত অধিকার 
মেহনাতরা পূর্ণাকারে কাজে লাগাতে পারে না, তবে 
কর্তৃত্বিপরায়ণ রাষ্ট্রের তুলনায় স্বীয় আঁধকারের জন্য 
মেহনাতিদের সংগ্রামের সুযোগ এখানে বোঁশ। 
পীজতন্নমুখশ রাষ্ট্রের পক্ষে টিপিক্যাল হল 
রাজনোৌতক ও সাখাঁজক জীবনে পার্টর সীমাবদ্ধ 
ভূমিকা । প্রধানত তারা ক্ষমতা লাভ এবং তা ধরে 
রাখার জন্য সংগ্রামের উপায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার 
কেন্দ্র, নিজ শ্রেণীর অগ্রণী প্রাতানাধদের টেনে আনার 
মধ্যাবন্দু তারা হয়ে ওঠে না। কোনো কোনো দেশে 
আছে দুই-পার্ট এমনাঁক বহ:-পার্টি ব্যবস্থা। তাহলে 
রাষ্ট্র অনুসরণ করে কেবল শাসক পাটি ক্রিয়াকলাপ 
ও ভাবাদর্শ সমর্থনের পাঁলাস। অন্যাদকে শাসক 
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পার্টও সমর্থন করে রাষ্ট্র, শাসনব্যবস্থাকে। এতে করে 
পার্টির সংখ্যায় রাষ্ট্রে শ্রেণীগত মর্মার্থ বদলায় না। 
অন্যান্য সামাজিক সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন, নানা 
ধরনের সমিতি) যাঁদ-বা থাকে, রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব 
ফেলতে পারে না তারা। তার কারণ বর্তমান শ্রেণী 
বিন্যাসের আবকাঁশত মান, নিজেদের একটা জনবহুল 
সামাঁজক সংগঠন রাখাতেও শাসক মহল নিস্পৃহ। 
রাষ্ট্রীয় সংস্থা প্রায়ই হস্তক্ষেপ করে সামাজিক 
সংগঠনের কাজে । সামাঁজক সংগঠনের পরিচালকদের 
নিয়োগ করার প্রচলন আছে। কোনো দেশে নেতাদের 
নির্বাচনও হয়, কিন্তু তার ফল রাষ্ট্র ক্ষমতার পছন্দ 
মতো না হলে নির্বাচন নাকচ হতে পারে। সামাঁজক 
সংগঠনের ভূমিকা হাসে, তাদের উদ্যেগ সংকোচনে 
প্রকাশ পাচ্ছে পুজিতন্দমুখী সমস্ত রাষ্ট্রের বুর্জোয়া 
মর্মার্থ। 

এইসব দেশে উন্নত প:জিতান্নিক দেশগুলির 
আইনি রাঁতিনশীতির প্রভাব খুবই বেশি। কাষক্ষেত্ে 
রাষ্ট্রীয় সংস্থাঁদর ক্রিয়াকলাপ উপজাতীয় এ্রীতহ্য, 
জাতিভেদাত্মক প্রথার জেরে যথেষ্ট প্রভাবত। এটা 
জে লাগায় চিরূচারত সাবিধাভোগী স্তরেরা: 
তিভেদের কারণে যোগা ব্যক্তিদের উচ্চ রাষ্টিক বা 
সামাজিক পদলাভ এমনাক সাধারণ চাকারতে ঢোকাও 
মুশকিল হয়। আর এসব রীতিনপীতি টিকে থাকে তা 
পাকাপোক্ত করা রাষ্ট্রীয় পাঁলাসর দরুন। শাসক 








রা 











যায় আইনত ঘোষিত সংবিধান আর তা কার্যত 
রূপায়ণের মধ্যে ফারাক। 





উপসংহার 


রাষ্ট্র বিকাশের ভাঁবষ্যৎ কী? এ প্রশ্নের 
বৈজ্ঞানিক উত্তর দেয় মার্কসীয়-লোননীয় 
মতবাদ। রাষ্ট্র আর থাকবে না যখন তার 
উদ্ভবের কারণগ্ীল অন্তর্ধান করবে। এদিকে 
প্রথম পদক্ষেপ হল সমাজতন্ত্র নির্মাণ: বিলুপ্ত 
যোৌথতার সম্পর্ক। অন্য শ্রেণীর প্রভৃত্বের স্বার্থে 
কোনো একটা শ্রেণীকে দমন করার কর্তব্য নেই 
গমাজতান্তিক রাষ্ট্রের। সমাজতন্মে রাষ্ট্র দাঁড়ায় 
সর্বজনীন সমর্থনের ওপর, তার সামাজক ভাতত 
হল উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে একই রকম 
সম্পর্কে, মৌলিক স্বার্থে মিলত, সমাজের 
সমস্ত শ্রেণী ও স্তরের জোট । 
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সমাজতাল্রক ধরনের রাজনোতিক ব্যবস্থার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য -- গণতন্দ্ের ব্যাপক বিকাশ। 
ক্রমেই পূর্ণাকারে সমাজতাল্রক আত্মপাঁরচালনার 
নীতি রূপায়ণে কমিউনিস্ট পাঁটগ্ীল সচেষ্ট, অর্থাৎ 
পাঁরচালনা যাতে চলে কেবল মেহন[তিদের স্বাথেই নয়, 
তদপার 'িয়মসঙ্গতভাবে, ক্রমাগত তা যেন হয়ে 
দাঁড়ায় খোদ মেহনাঁতিদেরই সরাসার দনজেদের কাজ, 
লোননের কথায় 'যা তাদের নিজস্ব সামাঁত ছাড়া অন্য 
কোনো ক্ষমতা" (উপরিস্থিত) জানে না।* 
সমাজতান্বিক আইনাভাত্তক রাষ্ট্র গঠনের সমাপ্তি 
ঘটে সোভিয়েত সমাজের গণতল্্শকরণের প্রক্রিয়া দ্বারা । 
এর শারকথা -" আইনের প্রাধান্য স্ানাশ্চিত করা। 
'সোভয়েত সমাজের গণতীন্লিকরণ ও রাজনৈঁতক 
ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গ-এ সজোরে বলা হয়েছে, কর্তব্য 
হল এই যাতে সবকিছুর মীমাংসা ঘটতে পারে জনগণ 
দ্বারা, তার প্রাতানাধদের দ্বারা, তার িয়ল্্ণাধীনে । 









































* Sec: ৮, IL. Lenin, Collected Works, Vol. 25, 
Progress Fublishers, Moscow, 1977, p. 437. 





ব্যবহৃত পরিভাষার সংক্ষিপ্ত অর্থ 


আগ্রাসন __ অন্য রাষ্ট্রের ভূখন্ড দখল, জনগণকে দাসে বাঁধা, 
দেশকে আগ্রাসক রাষ্ট্রের অধীন করার জন্য এক বা 
একাধিক রাণ্টের আক্রমণ, সাম্রাজ্যবাদের পাঁলাসি। 

একনায়ক -- সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী, সেই এক বাই 
শাসন চালায়। সাধারণত একনায়ক ক্ষমতায় আসে 
সামারক কু'দেতার ফলো 

একনাযকত্ব __ ১) একনায়কের ক্ষমতা ২) কোনো একটা শ্রেণীর 
রাজনৈতিক আঁধপত্য। 

একনায়কত্ব, প্রলেতারীয় -- সমাজতন্ত্র নর্মাণের জন্য বদর্জোয়ার 
ওপর শ্রামক শ্রেণীর রাজনৌতক আধিপত্য, প্রাতিচ্ঠত 
হয় সমাজতাল্পিক বিপ্রবের গাঁতপথে শোষকদের 
প্রাতিরোধ দমনের উদ্দেশ্যে, এর চাঁরন্র সামায়ক, পরাঁজতন্ত 
থেকে সমাজতন্তে উৎক্রমণ পর্বের রাষ্ট্র এট। প্রলেতারীয় 
একনায়কত্বের রাষ্ট্র পারণত হয় সর্বজনীন রাস্টে। 

একনায়কত্ব, বঃজয়া -- মেহনাতিদের ওপর বৃজেণীয়া শ্রেণীর 
পেখজিপতিদের) রাজনৈতিক আঁধপত্য, প:জিতাল্দিক 
সমাজের সমস্ত রাষ্ট্রের মমীর্থ। 

ওুপানিবেশিকতা, উপনিবেশবাদ __ উন্নত পঃজিতান্মিক দেশ 
(প্রভু দেশ) কর্তৃক উপনিবেশের জনগণকে রাজ- 
নৈতিক অধীনভা ও অৰ্থনৈতিক শোষণে 'িপাঁতত 
করা। বিশ শতকের ৭০-এর দশকে ওপাঁনবোশিক 
ব্যবস্থার পতন হয়। 

কমিউনিষ্ট সামাজিক আত্মপারচালনা _- কাঁমিউনিজমে সমাজ 
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চালাবার সংগঠন , অরা্ট্রক পরিচালনা, এতে 
পাঁরচালনায় অংশগ্রহণ হয়ে দাঁড়ায় সমাজের প্রতিটি 


সদস্যের আত গুরুত্বপূর্ণ চাহদা, স্বীকৃত 
আবাশ্যকতা। 


কোঁম্দ্ুকতা __ পারচালনা ও সংগঠনের যে ব্যবস্থায় স্থানীয় 
সংস্থাগ্ীল ক্ষমতার উধ্বতন কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীন। 

গণতন্ত্র -- গাস্ট এবং গোটা রাজনৌতক জাবনের রূপ। 
রাষ্ট্রের প্রজাতান্ক রূপ এবং নাগাঁরকদের সমতার 
সরকার স্বীকাতি তার বৌশল্ট্য। তবে “বিশুদ্ধ, 
সাধারণ কোনো গণতন্ত হয় না। গণতন্ত্রের মূর্ত নির্দন্ট 
তাৎপর্য নির্ধারিত হয় সর্বাগ্রে সমাজবাবস্থার চরিত্র 
দিয়ে । 

গণতন্ত, ব্জেণয়া _ বু্জোয়ার রাজনৈতিক প্রভুত্বের একটা 
রূপ। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগ্লির নির্বাচন এবং 
আইনের কাছে সকলের সমতা ঘোষণার ওপর তা 
প্রাতিষ্ঠিত। তবে কার্ধক্ষেরে মালিক আর মজ্যার-খাটা 
শ্রমিক, ধনী আর দারদ্র, পর আর নারীর মধ্যে 
অসামা, বর্ণগত, জাতিগত বৈবম্য থেকে যায়। 

গণতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক -- সমাজতান্তিক সমাজের বৌশিন্টাস,৮ক 
রাজনৈতিক জীবনের রূপ। সমাজতান্ত্রিক গণতনণ্রের 
প্রধান লক্ষণ -- ব্যাপক মেহনতী জনগণের স্বার্থে 
রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ, পাঁরচালনায় জনগণের ব্যাপক 
অংশগ্রহণ সহ ক্ষমতা ব্যবহার, সমাধকার ও স্বাধীনতার 
উচ্চ আদর্শের বান্তব রূ্‌পায়ণ, ব্যাপক সামাজিক- 
অর্থনৈতিক আধকার, কার্যক্ষেত্রে তা ভোগের বাবস্থা 
দিয়ে রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতার সমদ্ধ। 

গণতান্বিক কেন্দ্রিকতা -- সমাজতান্ত্রিক সমাজে শাসন ও 
সংগঠনের নাঁতি। তাতে অধিকাংশের নিকট অল্পাংশের 
অধীনত, একক পরিচালক কেন্দ্র ও শৃঙ্খলা মেনে 
সমস্ত যৌথ ও গ্রুপের স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ ও উদ্যোগের 
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সঙ্গে পরিচালক ভস্থাগযীলর নির্বাচনাধীনতাকে 
মেলানো হয়। যে আমলারাল্তক কেণ্দ্রিকতায় 
স্থানীয় স্বাধীনতার স্থান নেই আর যে নৈরাজ্যবাদে 
রাষ্ট্র, একক পাঁরচালক কেন্দ্রের প্রয়োজন অস্বীকৃত 
উভয়েরই তা বরোধী। 

শ্যোষ্ঠীতন্তর (অলিগাঁ্ক) -- মাম্টমেয় ধনী, আভিজাতদের 
রাজনৈতিক ও অর্থনোতিক প্রভুত্ব। 

জাতীয় বজোঁয়া -- উন্নয়নশশল দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর 
একাংশ যারা স্বদেশের স্বাধীন রাজনোতিক ও অর্থনৌতিক 
বিকাশে আগ্রহী। যেসব মালিক পজতান্তিক 
একচেটিয়াগীলর মধ্যস্থতার ভুমিকা নেয়, নয়া- 
ওপানবেশক পিসির সহায়ক, তারা এই দলে পড়ে 
না। 

ডেপুটি -- রাষ্ট্রীয় শাসন সংস্থায় অধিবাসীদের নির্বাচিত 
প্রাতানধি। সোভিয়েত ইউনিয়নে মেহনাতরা ইউনিয়নের 
সর্বোচ্চ সোভিয়েত, অঙ্গ প্রজাতন্গলির সর্বোচ্চ 
সোভিয়েত, স্থানীয় সোভিয়েতে ডেপুটি নির্বাচন করে। 

নয়া-উপাঁনবেশিকতা -- নতুন পরিস্থাততে  ুপনিবোশক 
পাঁলাঁসর প্রলম্বন। উন্নত প:ুঁজতান্যিক দেশগুলির 
নিকট প্রাক্তন উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক অধীনতা 
বজায় রাখা এবং সম্ভব হলে রাজনৈতিক পরাধীনতা 
পুনঃপ্রাতষ্ঠা তার লক্ষ্য। 

পঠুজতন্ত্র _ যে সামাঁজক-অর্থনোতিক ব্যবস্থায় বুর্জোয়ারা 
উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায়ের মালিক, উৎপাদন চলে 
মজযার-শ্রম শোষণ করে। 

পীজতান্নিক একচেটিয়া -- কনসার্ণ, কর্পোরেশন ইত্যাদিতে 
পঃঁজিপতিদের প্রতাপশালশ জোট! প:জিতান্ত্রিক বাজারে 
একচোটিয়ার প্রভূত্ব, সরকার সংস্থাঁদর ওপর তাদের 
নির্ধারক প্রভাব হল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ 
বোশিল্ট্য। 


১৩৯ 


জাত = যে রুপর রাষ্ট্রে ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা গঠিত 
হয় নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য সংবধান 'নাদক্ট 
ব্যবস্থায় [নির্বাচিত প্রাতানাধদের নিয়ে। রাজতন্মের 
তুলনায় প্রজাতন্ত্র ইতিহাসের দিক থেকে প্রগাঁতশশল 
রূপের রাম্ট্র। তবে প্রজাতন্তের সত্যকার তাৎপর্য 
নির্ধারিত হয় বিদ্যমান সামাঁজক-অর্থনোতিক ব্যবস্থা 
দিয়ে। তাই সমাজ্জতান্তিক আর বুর্জোয়া প্রজাতন্মের 
মধ্যে পার্থক্য করা উচিত৷ 

বিকেন্দ্রীকরণ __ কেন্দ্রীয় ক্ষমতার কতকগাঁল কাজ স্থানীয় 
শাসন সংস্থায় অর্পণ করে তাদের অধিকার প্রসার। 

বৈজ্ঞানিক কাঁমিউনিজম -_. মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তত্বের একাঁট 
নির্মাণের শর্ত ও পথের প্রাতিপাদন। 

মাক্সবাদ-লোলিনবাদ __ প্রকৃতি, সমাজ, চিন্তন বিকাশের 
নিয়মাদ সম্পর্কে দৃষ্টিভীঙ্গর তন্তু, বিশ্বকে জানা ও 
পুনগণঠত করার মতবাদ। কাঁগউীনিস্ট পার্ট'গযীলর 
্রিয়াকলাপের ভাবাদশাঁয় বনিয়াদ। 

রাজতন্ত্র -- শাসনের রুপ, যাতে রাষ্ট্রের শীর্বে থাকে একজন 
ব্যক্তি - জার, রাজা, সম্রাট এবং রাষ্ট্ক্ষমতা 
সাধারণত হন্তান্তারত হয় উত্তরাধিকার সত্রে। 

রাজনোৌতিক ক্ষমতা _ সমাজের সমস্ত সত্যের ওপর নির্ধারক 
নিয়ন্তণ চালাবার সামর্থা। সেটা চালানো হয় রাষ্ট্রীয় 


ংস্থার কর্তৃত্ব, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের অভিপ্রায়, প্রত্যয় 
উৎপাদন আর বাধ্যকরণ মারফত। রাজনৈতিক ক্ষমতার 
প্রধান হাতিয়ার হল রাষ্ট্র। 

রাজনৈতিক প্রাতিক্রিয়া -- বৈপ্লবিক, গণতান্তিক, জাতীয়- 
ম্ক্তকামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বুজেশয়া, জমিদার, 
আধিপাঁত শ্রেণীর সমস্ত লোকেদের সাক্রিয় প্রতিরোধ, 
মেহনাতদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস আর ব্যাপক বলপ্রয়োগের 
আমল । 


১৪০ 


রাষ্ট্রের টাইপ -_ রাষ্ট্রের শ্রেণীমর্মের এ্রীতহাঁসক পাঁরবর্তন ও 


শোষণ 


পার্থক্য বোঝায় এতে। রাষ্টুগনলিকে চারটি মৌলিক 
টাইপে ভাগ করা হয়েছ: দাসত্যান্দক, সমস্ততান্দিক, 
প:জতান্ক, সমাজতান্ত্রিক। 


__ উৎপাদনগী উপায়ের বৃহৎ ও ম্যঝার মালিকগণ 
কতৃক অপরের শ্রমফল আত্মসাৎ করা। উৎপাদন? 
উপায়ের ওপর ব্যাক্তগত মালিকানার ওপর প্রাতম্ঠিত 
সমাজের বৈশিষ্ট্য। 


শ্রেণী সংগ্রাম _ বৈরী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীদের মধ্যে সংগ্রাম। 


উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপায় নিজেদের হাতে রাখার, 
মজ্ররি-শ্রমের শোষণ বাড়াবার চেষ্টা করে বুজোঁয়ারা। 
মেহনাতিরা বুয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনোৌতক 
আধিপত্যের [বিরুদ্ধে লড়ে। পাঁরণামে শ্রেণী সংগ্রাম 
পেশছয় সামাজিক বিপ্লবে। 


সমাজতন্ত্র _ নতুন সামাজক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, কামিউনিজমের 


প্রথম পর্যায়। সমাজতন্বে থাকে উৎপাদনের প্রধান প্রধান 
উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানার আধিপত্য, মানুষ 
কর্তক মানুব শোষণ বিলবপ্ত, জাতীয় অর্থনীতি 
বিকশিত হয় মেহনাতিদের স্বার্থে একক পাঁরকল্পনা 
অনুসারে, ক্রমশ গড়ে ওঠে সকলের পক্ষে প্রয়োজনশীয় 
কাজকর্মের সমান পারস্থিতি। 


সমাজতন্মিক বিপ্লব -- প:াঁজতন্ত থেকে সমাজতন্দে উৎক্ৰমণ। 


শুরু হয় সমস্ত মেহনাতদের সঙ্গে সহযোগে শ্রামক 
শ্রেণী কতৃক ক্ষমতা দখল, পুরনো রাষ্টরযন্্র ধূলিসাৎ 
করে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
'দিয়ে। 


সাম্রাজ্যবাদ -- পাঁজতন্তের সর্বোচ্চ ও শেষ পর্যায়। দেখা দেয় 


যখন দেশের অভ্যন্তরে তথা আন্তজ্শীতক ক্ষেত্রে গড়ে 
ওঠে পংঁজতাল্তিক একচেটিয়া সংস্থা। 


প্রগাতি প্রকাশন 
প্রকাশিতব্য 


ইয়ের্মাকোভা আ., রাতৃনিকভ ভ.। 
শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম? | 
(সোমাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের 
অ-আ-ক-খ) 


এই বইতে জনবোধ্য ধরনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে 
নানা শ্রেণীর উৎপত্তি, আধুনিক সমাজের 
শ্রেণীজনিত কাঠামোর বৈশিষ্ট্য = সউন্নত 
প:াঁজবাদী দেশে, উন্নয়নশীল দেশে ও 
সমাজতান্নক দেশে। 
শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী-সংগ্রাম কাঁ? শ্রেণী 
সংগ্রামের লক্ষ্য কাঁ? সামাজিক বিপ্লব কী? এই 
স্ব প্রশ্নের উত্তর পাঠক বইটিতে খুজে পাবেন। 
এক বিশেষ অংশে আলোচিত হয়েছে 
উন্নয়নশীল দেশে শ্রেণী-সংগ্রামের কথা, জাতীয় 
আন্দোলনের কথা৷ 
বইটি ব্যাপক পাঠকবৃন্দের জন্য বাঁচিত। 


প্রতি" প্রকাশন 
প্রকাশিতব্য 


ব্জয়েভ ভ., গরোদনভ ভ.। 
“মার্কসবাদ-লোননবাদ'। 
(সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের 
অ-আ-ক-খ) 


এক বৈজ্ঞানক তত্ত্ব রূপে"মাকর্পবাদ স্াষ্ট 
হয়েছিল মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক ১৯শ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে -- এীতহাঁসক (বিশ্লেষণ, 
সামাজিক ও প্রাকাতিক বিজ্ঞানের নানা সাফল্য 
এবং সামাজিক ও অর্থনোতিক পরিস্থাতর 
ভীত্ততে। লোনন এই নতুন তত্ত্বের আরও 
'বকাশসাধন করেন। এই বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রে তাঁর 
অবদান এতই বৃহৎ যে বর্তমানে তা মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদ নামেই পরিচিত। 

লেখকছয় এখানে বর্ণনা করেছেন এই তত্ত্বের 
উপাত্ত, মৌলিক নানা উপাদান, তার বিকাশ, 
তৎসহ বর্তমানে এর আংপর্যের কথা! 

জনবোধ্য শৈলীতে বইটি লেখা হয়েছে 
মাক্সীয়লোননীয় তত্বের মুলকথা চর্চায় 


আগ্রহী সবার জন্য! 











পাঠকদের প্রতি 
বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও 


অন্গসঙ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে 
প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও 
সাদরে গ্রহণীয়। 
আমাদের ঠিকানা: 
প্রগাঁতি প্রকাশন 
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